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নওসের। নৌকায় চলে" চলে” পা ধ'রে গেছিল, চাচা । 

'তুফান। এখন ফৌজদারের কাছে পরের মেয়েটাকে গছা'তে 
'পাল্লেই, উপ্টে ছু" পয়সা লাভ । 

নও। মেয়েটা কার হে? 

তু। রাইচরণ নামক একজন হিন্ুর। বেচারা যখন 
'বিদেশে, তার বাড়ী ভাকাত পড়ে । তার! ওর ছেলে মেয়েকে 
খরে, নিয়ে যায়! তখন দুজনই নেহাৎ বাচ্ছা! ছেলেটা আমার 
দোস্তের হাতে পড়ে; সে তাকে ফৌজদারের কাছে বেচে ভাল 
হাতেই পেয়েছে; মেয়েটা পড়ে আমার নসীবে! দেখি তার 
দৌড় কত! একই খরিদৃদার, বিশেষ, এত বড়টা করেছি ! 
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নও। চাচা, যর্দি ডাকাত আসে? “তখন বুঝি চাচা 

আপন বাঁচা !” 
তু। আরে না, না! আমি নৌকোয় থাকৃতে ডাকাত? 
(কালী মাইকি জয় রবে বক্তার ও 
ডাকাতগণের প্রবেশ ) 

বক্তার। নৌকোয় ওঠ, নৌকো লোঠ কিন্তু খবরদার, 
মেয়েমানগষের ওপর যেন অত্যাচার না হয়। ( তুফানকে ) দে 
চাবি দে, নইলে, মবুবি। 

তু। ও বাবা, আমি কিছু জানিনে বাবা! আমি তোমারই 
বাবা ! 

নও। কেন চাচা, তুমি থাকৃতে না ডাকাত আস্বে না? 

তু। নে আমি বলেছি, না তুই বলেছিস্‌! 

ব। ন্বাকামো রাখ, চাবি ফেলে দে, জল্দি দে জল্দি। 

( সদলে সীতারাম, মৃণায় প্রভৃতির “হর হর বোম্‌ বোম” 
রবে প্রবেশ ও ডাকাতগণকে তাড়াইয়। দেওয়া, 
মাঝিদের নৌকা লইয় পলায়ন ) 

সী। মৃগ্ময়, তুমি এই রমণীকে কেন নিরাপদ স্থানে নিয়ে 


যাও। : 
(মৃশ্ময়ের হেনাকে লইয়। প্রস্থান ও 


অপর দিক দিয় বক্তারের প্রবেশ ) 
ব। আগে আপনি নিরাপদ হৌন্‌। 
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সীতারাম। কে তুমি? 

ব। ডাকাতের সার্দীর ৷ 

সী। দস, আর কি কোন পথ নাই, তাই এই ঘ্বণিত রাস্তা 
নিয়েছ! 

ব। ছিল; যখন পাঠান গৌরবের উচ্চ শিখরে উঠেছিল! 
এখন ভাল রাস্তা সবই বন্ধ । 

সী। তাকি খোলেনা? 

ব। অসম্ভব! কথা কেন?-_কাজ চাই; যুদ্ধ হৌক্‌। 


( যুদ্ধ ও বক্তারের পরাভব ) 
সী। এই ততৃমি পরান্ত হঃয়ছ। 
ৰ। আমায় বধ কর। 


চি মর্বার জন্য তোমার এত সখ? 

ব। পাঠানের কাছে মৃত্যু, ঠিক বসোরার প্রন্ফুটিত 
গোলাপ! কিন্ত তোমার কাছে পরান্ত হ'লেম, এ দুঃখ যে ম'লেও 
যাবে না! 

সী। জান আমি কে? আমার নাম সীতারাম রায়! 

ৰ। তুমি সীতারাম রায়? সত্য বল, তুমিই সেই সীতারাম ? 

সী। কোন্‌ সীতারাম ? 

ৰ। ছুনিয়ায় ক'জন মীতারাম আছে? 

সী। তাইনাকি? 

ব। শুধু তুমি তোমাকে জান ন|। হূর্ধ্য কিরণ বিলিয়ে চলে 
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ধায়, সে কিজানে, সে কত বড় একটা আলোকের সমারোহ 
বিশ্বের বক্ষে তুলে দিয়ে যায় ! 

সী। পাঠান, কবে থেকে বিদৃষকের বিষ্তা অভ্যাস করছে৷? 

ব। যবে থেকে সীতারামের ডাকাত ঠ্যাঙ্গাবার দিকে 
সথ গেছে। শোন ভাই, পাঠান বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান একই 
মায়ের স্তান! তোমার বৃদ্ধিতে আমারও সিদ্ধি! সীতারাম, 
দেখো, যেন শুভ মুহূর্ত ব্যর্থ না হয়! তাকে সাজাও ।-- 
দেবতার দানে মানুষের প্রাণ মিশিয়ে তার মাথায় হীরার তাজ 
পরাও। 

সী। তুমিকে? 

ব। ডাকাত। 

সী। না,তুমি খাটি মান্ুষ। ডাকাতি বোধ হয় তোমার 
ছু”দিনের খেয়াল! তোঁমার নাম বল্তে হবে। 

ব। আমার নাম বক্তার খাঁ। কিন্তযা বল্পেম, তা খেন 
বুথ। না যায়। 

দী। বক্তার, ভাই, দোস্ত! যা৷ বললে, তাকি সত্য? এ 
অরাজক ভূষণাকে কি বারভূতের হাত হ'তে ফিরিয়ে আন্তে 
পারুবো? আমার মুক্তির শ্বপ্ন কি সফল হবে ? আমার উত্থানের 
তপস্যা কি বর লাভ করুবে ? 

ব। সীতারাম, বন্ধু, প্রভু! এই আমার ঢাল তলোয়ার 
তোমার পায়ের কাছে রাখলেম,-আজ হ'তে আমি তোমার 
মফর!] আমি এক লহ্মার মধ্যে জীবনের প্রান্তে এসে দীড়িয়ে- 
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ছিলেম, তুমি ফিরিয়ে এনেছ। তুমি প্রাণ দিয়েছ, তোমার জন্য 
জান্‌ কবুল, রাজ ! 

সী। আমি রাজ! নই। 

ব। একদিন হবে। রাজা, এই কলিজ! উপড়ে দিলেও 
যদি ভূষণায় তোমার তখত স্থাপিত হয়, তা দেবো, হাস্তে 
হাম্তে দেবো ! 

লী। আমি রাজা হ'তে চাই না; আমি চাই জাতির 

কপালে স্বাধীনতার রাজটীক৷ পরা"তে; যুগের পিচ্ছিল বর্ত্বে একটা 
গৌরবের স্মরণ-চিহ্ন রেখে যেতে। শোন বক্তার, এ দেশ অভিশপ্ঠ 
নয়। আমা হ'তে না হোক্‌, এ যুগে না হোক্‌, এমন দিন আস্বে, 
যেদিন এই পুণ্য-মাটি স্থুখ-শাস্তি-সমৃদ্ধিতে উদ্ভাদিত হঃয়ে 
এফ অভিনব অজন-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করুবে ! 
_ ৰ। সীতারাম, প্রত, মহাত্মা! কি ঝ্ল্লে, বুঝলেম না। 
অন্তরের মধ্যে একটা অনন্তের ঢেউ গড়িয়ে গেল । এ মহাসাধনার 
বিজয়ধ্বজ! বয়ে জীবন সার্থক করবো, এ আদর্শের জন্য 
প্রাণ দিয়ে অমর হব। 

সী। বক্তার, এইবার আহতের চিকিৎসা ও সেবার ব্যবস্থা 
করি চল। 

(উভয়ের প্রস্থান ) 
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ছ্বিতীন্র দুস্থ্য 
শিব-মন্দির 


কাঞ্চন। কমলা, বিজয়ার দিন তোমাদের বাড়ী মেয়েরা ঠাকুর 
বরণ কচ্ছিল, আমি ঘরে ঢুকতেই তোমার এক দাসী চেঁচিয়ে 
উঠলো, তুমি এখানে কেন? বিধবা কি সমাজের বুকে 
গলিত-কুষ্ঠ ? 

কমলা। কাঞ্চন! বোন! কে তোমায় সেদিন ও কথা 
বলেছিল? তাকে একটু শিক্ষা দেব ! 

কা। মানুষের কাছে আমার কোন নালিশ নেই। বড় 
মানুষের কাছে গরীবের বিচার? তা হলেই হয়েছে। 

ক। বোন্‌, তুমিও এ কথ বল্লে প্রাণে বড় লাগে । অনেক 
দিন দেখ! নেই, এস আমাদের বাড়ী, একটু গল্প করা যাবে । 

কা। আমাদের ত সাতটা লোক নেই! কেউ হাওয়। 
করবে, কেউ প টিপবে--আর আমি বসে বসে গল্প ক'র্বো। 

ক। চল্লেম বোন্‌, আর একদিন তোমায় ধ'রে নিয়ে যাব। 

( কমলার প্রস্থান ) 
কা। পাষাণ-দেবত1! তোমার সঙ্গেই আমার আদত ঝগড়া! 


কেন কমলা সখী? আর আমি ছুঃধী? তাইত সে যত আমায় 
ভালবাম্‌তে চায়, তত তাকে আমার বিষ মনে হয়। স্বণ কি! 
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সীতারাম, আমার কৈশোর-কল্পনার জাগানো বাশী! তুমি থে 
কমলার ! না না, কখনও না !--তুমি কাঞ্চনের! শুধু কাঞ্চনের ! 


( মুনিরামের প্রবেশ ) 


মুনিরাম। এই যে কাঞ্চন ! মুখখানা! ভার ক'রে আছিম্‌ যে? 

কা। যার পোড়াকপাল, তাকে সবাই লাখী-্ছুতো 
মারে। 

মূ) ওকিকথা! কিহয়েছে? 

কা। হবে আবার কি? *কমলাদের বাড়ী ঠাকুর বরণ 
দেখতে গিয়েছিলেম, সেই বিজয়ার দিনে কমল! তার বিকে দিয়ে 
আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে। 

“মু। কি আম্পর্ধা ! 

কা।, ও নিক্ষল গর্জনে ফল কি? 

। যাচ্ছিলাম ফৌজদারের কাছে; তা বেশ, সীতারামের 
বাড়াবাড়ির কথাগুল তার কাণে তুল্বো। “যা শক্র পরে পরে !” 

কা। শুধু কর্তার কাণ ভারি ক'রে ছাড়লেই হ'ল? 

ম। তুই কি কর্‌তে বলিস্‌। 

কা। সীতারামের প্রাণে ঘা দিতে হবে। কমলা যেমন 
তার বাড়ী থেকে আমায় তাড়িয়ে দিলে, তাকেও যাতে সেই 
বাড়ী থেকে বেরুতে হয়, তাই করতে হবে। তুমি ফৌজদারকে 
-শীতারামের বিরুদ্ধে ক্রমাগত উত্তেজিত ক'রে তুন্বে। তার পর 
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অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে। ওই কে আস্ছে, যাই! 
( প্রস্থান মুনিরাম প্রস্থানোগ্যত অপর দিক দিয়া নেহালের প্রবেশ 
ও পশ্চাৎ দিক্‌ হইতে হাচি দেওয়া ) 

মু। চলেছি একটা কাজে, দিলেন বাধা । 

নেহাল। বাধায় কাজ হবে সাদা । 

মু। ছিছিছি! 

নে। হিহিহি! 

মু। ওকি ও! 

নে। হাহা হাহা, হিহিহিহি,হেহোহো হো। 

মু। তুইকিরে! | 

নে। খুড়ো, আমার ভারি হাসি পাচ্ছে। হা হাহাহা 
হিহিহিহি, হো হো হো হো! 

মু। হাসি বেরিয়ে যাবে। এই যে কতা! ডাকাত ঠেঙ্গাতে 
ঢাল তরোয়াল ধ'রে রীতিমত যুদ্ধে লেগে গেছেন, এ সৃব কি ? 
আমরা হ'লেম নেহাৎ চুনো পঁটি, আমাদের ধাতে কি এ সব 
কুলোয়? 

নে। তা আর বল্তে! আমাদের বীরত্ব খাটে নউমী 
পুজোর মোষের সাথে, গুরুমশাই মুর্তিতে পাঠশালার ছেলে-মহলে 
আর নষ্টচন্জের দিনে নিরীহ প্রতিবেশীর চালার ওপর । 

মু। বলি, ফৌজদার ভালমানুষ বলেই ত সব নইছে, এর, 
পর যদি না সয়! 
' নে। আহা, কত্তার আমার ধের্যকে বলিহারি ! ডি 


ব্য দৃষ্ট ]. ভাগ্যচক্র ৯ 


খুড়ো, আমরা! ত সেই চিরকেলে “চুপবরও বাঙ্গীলী, পু'টীমাছের 
কাঙ্গালী'_-আমাদের জান্টাই কি, আর দৌড়ই বা কত, যে 
রাহাজানি থামাতে যাই! “ওরে রামের সর্বস্ব গেল* শ্টামের 
ইজ্জৎ যায়'_আর অমনি “হর হর, বোম্‌ বোম্‌! এ, ন| ভদ্র 
লোকের ব্যবহার, ন৷ বাঙ্গালীর কাজ! এস না খুড়ো, এদের 
জাতে বন্ধ দিই! 

মূ। তোর মাথার একটু ছিট আছে নাকি? 

নে। খুড়ো, এ সংসারে যার ছিট. নাই-ঝোৌক নাই, যার, 
মধ্যে একটা “অতি”র অনাবশ্তকতার অভাব, যার সবই পরিমিত, 
চিহ্নিত, তার দ্বারা কখনও কোন বড় কাজ হয়নি। শেষকালট। 
এই গোবেচারার ঘাড়ে অতবড় একট! খোস্নামের বোঝা চাপিকে 
দিলে! লোকের ধাত, চিন্তে তোমার মত বাহাছুর কমই মেলে $. 
বুঝলেম, সয়তানেরও ভুল আছে। তা হোক্‌ তোমার মত 
দোতআাস্লা চিজ. খুঁড়ি, দুঃমুখো সাপ-_ 

মু। এসব কিকথা? 

নে। ব্যাঙের মাথা । বলে যাও-_ 

মূ। আরে থাম্‌, এখন থাম্‌। 

নে। জুড়িয়ে যেয়ো না খুড়ো, জুড়িয়ে দিয়ে! না,-চট্‌ প্‌ 
জিগেস্‌ কর,_কি ব্যাউ ? আমি বল্ব, কোলা ব্যাঙ ইত্যাদি 
ইত্যাদি-_-তা নয়, মাঝখানেই “আমার কথাটি ফুরোলো, নটে 
গাছটা মুড়োলো। 1” কুছ, পরোয়া নেই ; জিগেস্‌ কর-_কেন রে 
নটে মুড়োলি ? 
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মূ। রাম! রাম! 

নে। ভূতের মুখে! ক্যা বাৎ! কুটুর কুটুর কামড়াব, 
ওই পগগের ভেতর লুকোবো ! 

মু। হতভাগা, চুপ কর্‌, চুপ। ওই কে আস্ছে, থে 
কথ! হল, কাউকে বলিস্নি। তোর ত মুখ নয়, যেন খৈ-ভাজ। 
খোলা ! 

নে। খুড়ো, তোমার কাছে থেকে নিজকে বেশ রেখে 
“ছাড়তে শিখেছি। কেমন,_ঠিক নয়? 


( লক্্মীনারায়ণের গ্রবেশ ) 


লক্ষমীনারায়ণ। কি হে মুনিরাম, কোথায় যাওয়। হচ্ছে ? 
মু। না, হা, এই-_-এই ফৌজদার সাহেবের কাছে। 
নে। এই-_এই তার কাছে। 

মু। হ্যা হ্যা, আপনাকে বড় রোগ। দেখাচ্ছে। 

নে। হ্যাহ্যা! বড় দেখাচ্ছে! 

ল। কিসের জগ্ঠে? শক্রর মুখে ছাই দিয়ে আমি বেশ আছি! 
মু। হা হ্যা, বড় খাটুনী পড়েছে কি না? 

নে'। পড়েছে কি না! 

ল। শুধু খাটুনী নয়, পিটুনী। 

মু। হ্যা-হ্াযা-তা জানি না! 

এনে। হ্যাশ্হ্যা্জান” জান? । 
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মু। হ্যা, হযাএখন আসি। 
নে। হ্যা, হ্যা-এস এস। 
(মুনিরামের প্রাস্থান ) 
নে। লক্ষ্মী দা, তোকে দেখলে, ও কেমন মুস্ড়ে যায়। 
ল। ভারি ঘাবড়ে যায়। লোকটা বেজায় ভীতু কিনা! 
ভাবে, কখন ফৌজদার স্থবাদারের ফৌজ এসে একটা বিভ্রাট 
ঘটায়! ও বা মারা যায়! 

নে। ও ভারি এক-চোখো, আর সে চোখটা কেবল নীচের 
দিকে আর নিজের দিকে । ওর ক্ষন্দী-ফিকির, কল-কৌশল, ঠিক 
যেন একটা মাকড়দার জাল! ওপর--সাফ, ভেতর-_একটা! 
ফাসিচক্র। 

*ল। লোকটা অত কি মন্দ? 

নে। ওকে চোখে চোখে রাখতে হবে। 

ল। গন্ধখালির বন্দরে উপরো-উপরি কয়েকটা ডাকাতি হ'তে 
দাদা সেই যে সেখানে চলে গেছেন, আর খবর নাই । 

নে। তোমার দাদ! ভাবাবার ছেলে নয়! তবু খবরটা:? 
নিতে হয়। 

( উভয়ের প্রস্থান ) 
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ততীস্্ দুশ্ঠ 
মৃগ্ময়ের গৃহ 
( গাহিতে গাহিতে হেনার প্রবেশ ) 


গান 
হেনা ।--. 
কাহার মুরলী নিল মধু তুলে তুলাইয়! ! 
এ কোথা আসিম্কু কেন লাজ-ভয় তেয়াগিয়া 
বসস্ত-_-জীবনময়, 
। মলয়-ভর না সয়, 
কুহুরবে ফোটে প্রেম শিহরিয়! শিহরিয়া ! 
কোথা--কত দুরে হর্গ? 
শুকা'ল পুজার অর্থ্য ! 
মিছে আশা, শ্রোতে ভাসা সব দিল! হারাইয় ! 
কেহ না মুছা*ল আঁখি, 
কেহ না স্থধা”ল ডাকি” 
মরণে সপিব প্রাণ অশ্র-ফুলে সাজাইয়া ! 


( মৃণ্ময়ের প্রবেশ ) 
স্বপ্ন কালো আকাশকে আলো করে' রৌদ্রদীপ্ধ শুরু 
মেঘের মত, কতগুলি স্থুরের বুদ্বুদ্ঃ কাকলির কলহংস কেলি 
করে? বেড়াচ্ছিল, হঠাৎ থেমে গেল কেন? 
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হে। মানুষ মার যাদের কাজ, তাদের প্রাণে গানের স্থান 
কোথায়? 

মু। যারা শাস্তির হস্তারক, শৃঙ্খলার বৈরী, তাদের দমন না৷ 
করাই পাপ। 

হে। আমি পাপ-পুণ্য বুঝি না, কেউ আমায় শেখায় নি। 
কিন্তু করুণার জগতে হানাহানি কেন? 

মূ। এ কেন'র উত্তর দিতে পারেন তিনি, ধিনি কুহ্মকে 
কাটা দিয়ে গড়েছেন, হীরকের বুকে বিষ দিয়েছেন, আলোর 
পশ্চাতে আধার লুকিয়ে রেখেছেন । হেনা, কাদছো৷? 

হে। না ভাবছি। আমি মুসলমানী, আপনার গৃহে 
ঘরোয়ানার মত আছি! আপনি যদি সমাজে লাঞ্ছিত হন ! 

ম্ব। যে সমাজ এত ছোট, তাতে ত আমার জায়গা! ন! হবারই 
কথা ! ক্রমে অনেকেরই হবে না । কেন না, হিন্দু মাত্রেই বিবেকের 
টানে বল্বে, হিন্দু-মুলমান ভারতের যমজ । দেশ-মাতৃকার 
কুই স্তন ছুই ভাই আপোষে ভাগ ক'রে নিয়েছে। এ তাদের জন্ম- 
গত অধিকার ! মুসলমান কি সামান্য জাতি? এই জাতিতেই 
বাবর-আকবরের জন্ম ; এই জাতিরই মর্শস্থান হ'তে জীবনের 
বিজয় সঙ্গীতের মত হাফেজের উন্তব; গুলাব-ফোয়ারার মত 
সদয় নিয়ে কৌকিল-কবি সাদীর কল-আলাপ এই জাতির 
কল্প-কুণ্ধে প্রথম বসস্ত ডেকে এনেছিল। এই জাতির অষ্টা সেই 
-প্রেরিত-পুরুষ. যিনি লোকাতীত অভয়বাণী স্বর্গ হ'তে বহন ক'রে 
«এনেছিলেন ! 
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হে। হিন্ু-মুদলমানের বহুদিনের এ ভেদের একটা কারণ ত 
ততাছে। 

মু। সেকারণ_অকারণ! তা ষে মানে, সে হিন্দু হলেও 
শ্নেচ্ছ” _মুসলমান হ*লেও কাফের উশ্বর হিন্দু-মুদলমান্‌ ছুই 
হাতে গড়েন নি। এডান-ব! ভেদ, এ অন্যায় জেদ্‌--নীচের ! 
নীটুপানে-_রসাতিলে যাবার জন্য !_আমার বলাই আছে, হেনা, 
আমার শব হিন্দুর শ্মশানে দাহ না ক'রে যেন মুসলমানের 
গোরস্থানে সমাহিত করা হয় ! 

[ রাইচরণের প্রবেশ ] 

রাইচরণ ৷ ভাহাত হালাদের কতা, খুব ঠ্যাঙ্গাইছি! এত 
কাল লালবাহাছুর (লাঠি প্রদর্শন ). ঝাল ত্যাল খাইয়। খাইয়া 
লাল ডগ্ডইগা অইচে।, আওয়ার সাথে লইড়া কোন মতে গায়ের 
শুড়শুড়িডা ভাঙ্গচে। অনেক দ্দিন পর আদত লড়াইভ। পাইয়া 
খোলোয়াড়ডার খুব সুপ্তি অইচিল। এই যেহান দিয়া গেছে, 
আযাহেবারে ঝাইড়া দিয়া গেছে। মর্দে খুব মর্দানীডা আর 
ক্যারদানীডা দেহাইচে ! 

স্ব। সাবাস রাইচরণ। ওকি! মাথায় পটি বাধা যে! 
বেশী লাগে নি ত? 

রা। ও কিছু না, কত্তা। একট্খানি অলুদ চুণ, আর এ 
চরণের দুলো-_বস্‌, ছু”দিনে ভাঙা! জোড়। লাগবে। 

হে। তোমার মাথায় প্রলেপ লাগিয়ে দেব? আহা বড়ই 
লেগেছে বুঝি ? 
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রা। মা, তুমি কেডা? মনডার মধ্যে ক্যান্‌ য্যান্‌ দক্‌ 
কইরা! ওঠলো, আমার একটা মাইয়া আছিল, সেই কি এত বড় 
অইয়া আইচে? রাণি-মাকে খবরডা দেই গিয়া । রোজ ভোর 
সময়ডায় তিনি শিবের মন্দিরে পূজ! দিতে আইসেন। ঠিক য্যান্‌ 
মা ভগবতী। 

মু। আমাকেও কেল্লার ময়দানে কয়েকজন নৃতন লোককে 


কাওয়াত শেখাতে যেতে হবে। 
( মৃগ্ময় ও রাইচরণের প্রস্থান ) 


( বক্তারের প্রবেশ ) 
হে। একি, বক্তার তুমি! এখানে? 
ব। তুমি কেন? 
হে। ললাটলিপি। 
* ব। একজনের সঙ্গে কি আর একজনের অদৃষ্ট জড়িয়ে 
থাকৃতে,পারে না? 

হে। বক্তার, কত দিন তোমায় দেখি নি! 

ৰ। আমার মনে হয়, এক যুগ। 

হে। কেন? 

ব। ভালবাসার এই স্বভার। 

হে। তা শুধু ভাঃয়ের বেলাতেই কি? 

ব। আবার ভাই-বোন? 

হে। তাহ*লেকি? 
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ব। মনে পড়ে, সেই শৈশবের স্বপ্ন, কৈশোরের স্বতি !-_ 
প্রাণের সঙ্গে প্রেমের বিকাশ ! শেষে একদিন সকল সাধের শেষ, 
সব কল্পনার অবসান। যখন জান্লেম, তুমি আমার হবে না, 
তখন বিশ্বের ওপর বিরূপ হ'লেম- আমি ডাকাত হলেম! সে 
অনেক কথা, হেনা! তারপর সীতারামের কাছে হেরে সেদিন 
"মনুষ্যত্ব, আর তোমার সন্ধান পেয়ে কৃতার্থ হলেম। 

হে। ছি ছি, তুমি ডাকাত হ'য়েছিলে ? 

ব। আমি কার জন্ত ডাকাত, হেন? কে আমার সর্বস্ব 
লুটে” নিয়ে আমার প্রেমের সাজান মালঞ্চ নিরাশার কাটা-বনে 
পরিণত করেছে? 

হে। খোদা জানেন, আমি শটিরদিন তোমাকে ভাই বলে'ই 
জানি। ৰ 

ব। প্রেমের আগুনে লাখ, লাখ. ভাই থাক্‌ হলেও সে কি 
আমার ভালবাসার সমান হবে? হেনা, আমি তুচ্ছ ভাই নই !. 

হে। তবেকি বক্তার? ৃ 

ব। কি?কেমন করে বোঝাব, আমি তোমার কি? 
বুঝি, তুমি বারি, আমি তিয়াষ; তুমি মুরলী, আমি ম্বগ। তুমি 
বহ্ছি, আমি পতঙ্গ ! যদি সহশ্র কবির ভাব পেতাম, কোটা বক্তার 
ভাষা পেতাম, ত1 হ'লেও বুঝি বোঝাতে পার্তেম না, আমি 
তোমার কি! 

হে। ভাই নাষে সয়তানের হৃদয়ও পবিত্র হয় ! 

ব। তুমি কিবুঝবে? তুমি ত ভালবেসে দেওয়ান হও নাই, 
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তুমি ত কলিজা উপড়ে” নিয়ে কারও পায়ে ডাল! সাজাও নি ! 
"খোদা জানেন, আমি এতকাল নিজের সঙ্গে কি লড়াই করেছি; 
কিন্তু পারি নি--তোমায় ভুলতে পারি নি ! তোমার রূপের নেশা, 
প্রেমের তৃষা, আমার মাথায় আগুন জ্বেলে দিয়েছে । হেনা, 
আমার হেনা ! একবার বল, তুমি আমায় ভালবাস ! সত্য হোক্‌, 
মিথ্যা হোক্‌, জানতে চাইব না; শুধু একবার বল, তুমি আমায় 
ভালবাস ! 
হে। বক্তার, এই বুঝি তোমার বীরত্ব,_-ভাই হয়ে ভশ্বীকে 
অপমান করতে এসেছ? হৃদয়ের এই ঘোর বিপ্রব-মুহূর্তে যদি 
তোমার আপনার বোন্‌ থাকে, তার কথ! পবিজ্তর মনে ধ্যান কর। 
ঘরে ঘরে সহশ্র সতীর কাহিনী গদ্গদ চিতে চিস্তা কর? জীবনে 
যত ভাল কাজ করেছ, স্মরণ কর। নেমাজের স্থতি প্রাণের মধ্যে 
উজ্জ্বল করে” তোল । 
' ব। তোমায় দেখতে আসাই কি দোষ হ'ল? 
হে।+ তাকেন! এখন তবে আসি। 
(প্রস্থান ১ 
ব। নারীর দিলের মত বহুরূপী চিজ, ছুনিয়া় আর নাই 
এএই মিছরীর মত মিঠে, এই জহরের চেয়েও তেতো ! 
(প্রস্থান ) 
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তুর্থ তুম্ট) 
আবুতোরাপের দরবার 


মুনিরাম। জিজ্ঞানা করি, আপনাদের দরবারের এ দশ| কেন ? 
ফৌজদার সাহেবকে এন্ডেলার পর এত্েলা দিয়ে সেই একই 
জবাব-ফুব্সত, নেই। 

দোকড়ি। আর বল্বেন ন। মশায়, আনার নামে এক ছোঁড়া, 
অষ্টপ্রহর ফৌজদারকে ঘিরে মাছে । না জমে নাচগাওনার' 
মজলিস, না হয় মদের জৌলুস । বলুন ত, এই মজাদার দিল- 
বেচারার গুজরান হয় কিসে? 

মু। তা বটেই তো। আচ্ছা দেখুন, সীতারামের ওপর 
ফৌজদার সাহেবের ভাবটা কেমন? | 

দো। খারাপ হবার কথা কি? আপনি তার উকীল, ত। 
কোন চিন্ত। নেই । 

মু। উকীল বলে” কি উচিত বল্তে মুনিরাম বাপ কেও 
পরোয়৷ করে? ফৌজদারকে বল্বেন, -সীতারামের গোস্তাকি 
মাত্রা ছাড়িয়ে উঠেছে, নওসের বলেঃ একটা লোক দেহাত থেকে 
পরীর মত একটা মেয়েমানষ তাকে নজর দিতে নিয়ে আস্ছিল, 
শীতারাম পথ থেকে কেড়ে নিয়ে বাড়ীতে রেখেছে। 

দো। আ্যা, পরীর মত দেখতে? যদি ফৌজদার সাহেবকে, 
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রাগিয়ে এই নেশার দিকে বাগিয়ে আন্তে পারি, তবে আনার 
ছোড়াটাকে তফাৎ করা যেতে পারে !__কি বলেন? 

মু। আলবাৎ। মেয়েমানুষ নিয়ে লড়াই পীরিত এ ছু'ই জমে 
ভাল! 

দো। এইবার টাটকা টাটকা খবরটা! ফৌজদার সাহেবের 
কাণে দিই গিয়ে । 

মূ। আমিও চল্লেম, সীতারামকে বলা:হোকৃ, দেই ভানাকাটা 
পরী ফৌজদার সাহেবকে ভেট পাঠাক্‌ আবার যে দরবার, 
সেই দরবার হ'য়ে দাড়াবে ! 


( উভয়ের প্রস্থান ও অপর দিক দিয়া গাহিতে গাহিতে 
আনারের প্রবেশ) 
আনার ।-_ 
বেজেছে, বড় বেজেছে। 

এইখানে-_এইখানে লেগেছে, বড় লেগেছে । 

যে ছিল আধারে আলো, 

যে মোরে বাসিত ভালো, 

সে আর দিবে না আলো, 
ঠেলেছে, পায়ে ঠেলেছে 


€ আবুতোরাপের প্রবেশ ) 


আবু। আনার, তুমি কাদ্‌্ছ ! 
ঘআ। আমি আপনার কেউ নই ! 
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আবু। এ কথা কেন, আনার ? 

আ। দোকড়ী এসে আমার কাছ থেকে আপনাকে কেবলই 
সরিয়ে নিয়ে যায়। 

আবু। অভিমান হ'ল, আনার ! 

আ। আমার মোটেই ভাল লাগে না, জনাব ! 

আবু। আবার জনাব! 

আ। তবেকি বল্ব? 

আবু। যা ডাকৃতে শিখিয়েছি । 

আ। সবাই যে আমায় “অনাব" বল্তে বলে। 

আবু। তোমার সবাই বড় ন। আমি বড়? 

আ। আপনি। 

আবু। আবার আপনি? 

আ। আচ্ছা, তবে তুমি ! 

আবু। আনার, আমি বড় কেন? 

আ। আমি যে তোমায় সব চেয়ে বেশী ভালবাসি । 

আবু। তবে আমি যা! বল্ব, শুন্বে ? 


আ। শুনবো । 
আবু। আনার ! 
আ। বাপজান্‌! 


আবু। দেখ ত কি মিঠেডাক! 
আ। যার্দ তোমার..কথা ন! শুনি,ঃতবে কি তুম আমান 
বকৃবে? 
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আ। কেন? 

আবু। তুমি যে ভাল। 

আ। আমিকি মন্দ হ'তে পারিনা? 

আবু। তোমায় মন্দ হ'তে দেবে! কেন ? 

আ1। ওই যে আকাশে তারা উঠেছে, ওর! কি পৃথিবীর মর! 
মান্য? 

আবু। কোন মরা জ্যান্ত হয়ে এসে সে খবর তদিয়ে 
ষায় নি ! 

আ। ওই যে ছোট ছোট আলোর বিন্দু ওদের কি কোন 
কাজ নাই, কথা নাই? আপন! আপনির মধ্যেও কি ওরা 
বোবা ? 

আবু। কেমন করে জান্বো, আনার! এই ছুটে! চোখ 
আমাদের অন্ধ করে রেখেছে! এই দু'টো কাণ আমাদের 
কাল! বানিয়ে দিয়েছে । তাই আমরা ঘুমিয়ে জাগি, জেগে 
ঘুমাই ! 

আ। ওর! নিশ্চয় পৃথিবীর মর! মানুষ ! ওদের কোন কোনটি 
আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে কেন? কখন বা আমায় দেখে 
হাসে কেন? কখনও বা ইসারায় ডাকে কেন? আমিও কি 
ষ'লে ওখানে যাব? 

আবু। ও কথা বল্‌লে যে আমার কলিজায় বড় লাগে! 

আ। আমি মলে কি তুমি কাদ্‌বে ? 
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আবু। এ সব কথা বল্লে, আমি তোমার ওপর ব্রাগ 
করবো । 

আ। এই ত আমার ওপর গোস! হলে ! 

আবু। তবে আমি যা ভালবাসি না, তা ক'রে! না। 

আ। তুমি যা ভাল না বাস, তা করবো না__-আমি মবর্বো 
না। বাপজান্‌, মানুষ মরে কেন? 

আবু। আল্লার মর্জি! 

আ। তবে আল্লার কলিজা! নাই! 

আবু। তোবা! তোবা! ও কথা বল্‌্তে নেই । 

আ। কেন? 

আবু। তাতে গুনা আছে। 

আ। বাপজান্, খোদার যদি কলিজ। থাকৃত, তবে সে মানুষ 
মার্বে কেন? | 

আবু। বিস্মোল্লা ! খোদার দোয়ায় দুনিয়া চল্ছে £ তিনি 
মেহেরবান্‌ ! 

আ। দে বেইমান ! 

আবু। এ সব বল্‌্লে*, আমি তোমার ওপর নারাজ 
হব। 

আ। তুমি যাতে নারাজ, তা বল্‌বে। না--তা করবে! না ॥ 
বাপজান্, খোদ! মানুষ মেরে কি তার জন্ত কাদে ? 

আবু। আলবাৎ। 

আ। ও মা়াকান্না ! 
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আবু। আবার ? 

আ। বেশ, আর বলবো ন। | 

আবু। ঠিক ? 

আ। আল্লার কসম্‌। 

আবু। ছি, কসম্‌ করতে নেই। 

আ। নেই কেন? 

আবু। তাতে গুন আছে। 

অ। তুমিযেকর? 

আবু। ও আমার একট। আয়েব। 'আামি যে মন্দ। 

অ1। তোমার মত ভাল কে? 

আবু। সারাদিন আমার সাথে ঘুরেছ, রাত হয়েছে, আরাম 
কর গে। 

( আনারের প্রস্থান ও দোকড়ির প্রবেশ) 

আবু। দৌকড়ি, বল্‌তে পার, আনার আমার কে? 

দো। আজ্ঞে কেন বল্তে পারবো না--একজন পথের 
ভিথিরী। 

আবু। আমার সর্বন্ব। এ পঙ্কিল হৃদয়ের একটা আধ-ফোটা 
পদ্ম! জাহান্নমে এক টুকরো বেহেস্ত। 

দৌঁ। বেহেন্ত যদি বলেন তবে এই জনাব | (স্থুর। প্রদর্শন ) 
ক" দিনের ছুনিয়৷? ক” দিনের জীবন? তাই ভাবুন্‌ না! 

আবু। ঠিক বলেছ দোকড়ী ! কাজ! কাজ! অস্ত্রে বাইরে 
-কর্তব্যের.পাষাণ-ভার ! তারই মাঝে একটু অবসর, একটু বিশ্রাম 
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তবে এস স্থরা, এস সঙ্গীত, এস নারী !--কিস্ত না; আনার যে, 
রাগ করুবে ! 

দো। তাতেই বা কি? 

আবু। তাতে কি? তুমি তাকি বুঝবে ?--যাক্‌, আনার 
হয়ত এতক্ষণ ঘুমিয়ে গেছে । বুঝলে কিন! দোকড়ী ! 

দোঁ। জনাব! বুঝতে আর পারি নি !-_-ওগে! এস তোমর। !, 


( নর্তকীগণের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ ) 
গীত 


ঢাঁল খাও, খাও ঢাঁল 
মিটায়ে তৃষা! হাঃ হাঃ হাঃ! 
লালে'লাল দুনিয়া, 
ক্যা রঙিন নেশা !--হাঃ হাঃ হাঃ।, 
ঝুমুর ঝুম ঝুম ঝুমুর ঝুম্‌ ঝুম্‌, 
বাজ্‌ মিঠে ঘুঙ্গর, 
লহরে লহরে উদ্নৃক্‌ মিশিয়! 
আকুল প্রাণের স্থর ; 
থাক্‌ চেতনা, থাক্‌ বেদনা 
হারায়ে দিশ! [স্পহাঃ হাঃ হাঃ। 
(আবুতোরাপের মদ্যপান ও 
বেগে আনারের পুনঃপ্রবেশ $ দোকড়ি ও নর্তকীগণের প্রস্থান ১ 
আ। (তাবা। “জাবা! এসব কি? 
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আবু। আমার ফবরের আয়োজন ! 

আ। তুমিই না বল, সরাপ ছলে” আমাদের গোসল করৃতে 
হয়! তবু ওহারাম কেন? 

আবু। আনার, আমার জান্‌, এদ--আরও কাছে এস! 
তুমি যতক্ষণ থাক আনার, আমি মানুষ থাকি? তারপর জ্াহান্নমের 
কুত্ব। হ'য়ে যাই। কে আমায় পাতাল পানে টানে আনার? 

আ। সয়তান আর পাপ, বাপজান্‌, পাপ আর সয়তান! 

( উভয়ের প্রস্থান )" 


১০ 


গজ দুস্থ 


দশভূজামণ্প 
*( কৃষ্কবল্লভ গোস্বামীর শিষ্যগণের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ ) 


গান 
সকলে। হে মাতঃ বঙ্গ; বাজিছে শঙ্খ 

তোমার মঙ্গল দ্বারে, 
নৃতন যুগের নৃতন পূজারী 

পুজিছে মা, আজি তোমারে ! 
যদ্দিও মা, তব গগনে গর্জে 

প্রলয়-মজ্ সঘনে বদ্ধ, 
উদ্দিছে অরুণ তরুণ রাগে 

ছুর্দিনের আধারে! 


“৯৬ ভাগ্যচক্র [১ম অঙ্ক 


ছুঃখ-দৈন্ে জয় দে, বিজয়া, 
অভয় আশীষ দাও, ম1 অভয়া। 

আলো দেখা ঘোর পাথারে, 
হদে হদে আন লুপ্ত ভক্তি, 
জাগাও প্রাণে প্রাণে সুপ্ত শক্তি, 
জয় জয় ধ্বনি কাপায়ে অবনী 

যাক বহিঃ চারিধারে। 

( সকলের প্রস্থান ) 


( সীতারাম ও লক্ষীনারায়ণের প্রবেশ ) 

সীতারাম। নান্দ্রী, কি গান গেয়ে গেল ওই ?-_বিশ্ব তুলে”, 
স্বদয় খুলে', নীলের তরঙ্গে তরঙ্গ তুলে” এ বে বহু জনের একটী 
ক, বহু মনের একটা ধ্বনি যেন অম্বতের অন্বেষণে ছুটে ছিল, কোন 
চরণের ডাল! হ'য়ে, কার বক্ষের মাল! হয়ে এ অপ্দর-কুঞ্জের অপূর্ব 
বস্কার কোথায় মিলিয়ে গেল ! 

লক্্ীনারায়ণ। দাদা, ওই দুর- দূর-_অতি দূর সঙ্গীতের রেশ 
প্রভাত বাযুতাড়িত হয়ে, মেঘলোক আন্দোলিত করে কোন্‌ 
আশার- কোন্‌ ভাষার_কোন্‌ পিপাসার প্রতিধ্বনি তু'লে দিযে 
গেল! চোখ ভরে, জল এল; বুক ভরে? বল এল $ আত্মা ভরে' 
দীপ্তি এল ! 

(নেহালের প্রবেশ ) 


নেহাল। রাম! রাম? সীতারাম ! নারায়ণ ! নারায়ণ ! 
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কম্্মীনারায়ণ! এ যদি গান, তবে বাঙ্গালীও মাছুষ। গানের 
মভ গান হচ্ছ, "ঘুমপাড়ানী মাগী পিসি ঘুম দিয়ে যেয়ো, বাটা 
ভরে পান দেবো গাল পুরে খেয়ো',-_ এ শুনে” বাঙলার বুড়ে। 
বুড়ো খোকারা চিরকাল ঘুমুচ্ছে, আর পাড়াও জুড়ছ্ছে। এ 
কোথেকে পাড়া-প্রতিবেশীর শান্তি ভাঙ্গাবার হল্লা ! 


( কুষ্ণবল্লভের প্রবেশ ) 


কৃষ্ণবল্পভ । গানের কাণ আর প্রাণ থাকলেই তাতে বিশ্ব- 
তানের ধ্বনি শোনা যায়। নইলে, গান অরণ্যে রোদন বৈ কি! 

সী! আপনার এই গান? 

কূ। একটা চেষ্টা বটে। 

সী। আপনি কে? 

রূ। আমার নাম রুষ্ণবল্লভ গোস্বামী । 

সী-। ও» আপনি মহাপ্রভুর বংশধর ! (প্রণাম ) 

ক। জয় হোকৃ। 

নে। এখন সে গ্রভৃ-টভু আর নাই, সব এক বীধনে 
' বাঁধ ! 

ল। নেহাল, তোমার জিভের সামাল নেই! 

নে। কে বলে? সাক্ষী মিষ্টার! 

সী। প্রভূ, এ গান কার দান? 

কূ। সোণার ভাষার। সোণার মাহ্ষের কাছেই সোণার 
ভাষা বেরিয়ে পড়ে। 
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সী। আপনি আমার মধ্যে এমন কি দেখলেন? 

কূ। কি দেখলেম, তা বল্তে পারি না। বুঝি কারও 
মধ্যে কখনও দেখি নি। সে এক্‌টা দীপ্ধিঃ এক্‌টা বিশালতা ;. 
'ক্টী বিকাশ! সীতারাম, আমি তোমার হাত দেখ্ব। যিনি 
অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী, আশ। করি, তিনি জ্যোতিষ শান্ত্রকে 
অবজ্ঞা করবেন না। 

সী। প্রভু, কেন আর লজ্জা! দেন? অতলসম্পর্শ জ্ঞান- 
সাগরের তীরে বসে" উপলখণ্ড সঞ্চয়ের নাম পাগ্ডিত্য নয়, তার: 
অভিনয় মাত্র । 

কূ। এত বিনয়াবৃত গর্ব নয় ; এ প্রাণের কথা । জ্ঞান-তৃষ্ণার 
চির কাতরোক্তি। (/হাত দেখিলেন ) 

সী। প্রভূ, আমার হাতে কি দেখলেন ? 

ক। রাজত্ব । 

সী। মনুষ্যত্ব দেখলে স্থুখী হ'তেম। 

রূ। রাজত্ব মন্ুষ্যত্বেরই একট প্রকাণ্ড অঙ্গ । তাই অরাজক. 
ভূষণ রাজ! চায়-_উদার, বীর, জনপ্রিয় রাজা । বৎস, মহাকালের. 
আহ্বানে বধির থেকো না। দেবতার আদেশ উপেক্ষ। 
ক'রো না। 

সী। প্রভু, তবে সেই নব মন্ত্রে-অভিনব তন্ত্রের. 
আপনি হন গুরু। এ কি নবজীবনের তুষ্যধ্বনি আমার 
জগতে ! এ কি উচ্চাশা, না লোভ ? প্রেম, না মোহ ? মহিমা, 
না দত্ত? 
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ল। দাদ। উঠুক আজ লক্ষ প্রাণের আকাঙ্ষা আপনার 
বক্ষে তরঙ্গিত হয়ে। পৃথিবীর মাথার উপর সুর্যের মত 
'জ্বলে* উঠুন । কালের তরঙ্গে পাহাড়ের মত উন্নত অটল, 
স্বাড়ান। সাগরের মত উচ্ছ্ান নিয়ে নিয়তির গতি-চক্র 
ফিরিয়ে দিন। “জয় সীতারাম” নিঘেণষে ভারতের আকাশ 
প্লাবিত হোক্‌। 

ক। এই তরামের ভাই লক্ষ্মণ ! 

নে। আর আমি বুঝি রাম আর আম এই দুযনের ভক্ত সেই 
শ্তিনি 1 এ গ্ভাখ লক্ষ্মী দা! (অন্তরালের দিকে দেখাইয়া ) 
“শীগতীর ! 


(লক্ষ্মী ও নেহালের প্রস্থান ও 
অপর দিক্‌ দিয় দয়াময়ীর প্রবেশ ) 


দয়া। সীতারাম, এতক্ষণ কি হ'ল? 

সী" ইনি আমার হাত দেখলেন। ইনি অদ্বৈতপ্রভূর 
ম্বংশাবতংস। 

দয়া। ঠাকুর, প্রণাম হই। 

ক। রাজমাতা হও। 

দ্। প্রতৃ, সীতারামের হাতে কি দেখলেন ? 

কূ। রাজ্যপ্রাপ্তি! আপনার পুত্র-রত্ব অচিরে সিংহাসনে 
"্মারোহণ কর্বেন। 

দ। আর কিরাজ্যেমান্ষনাই? 
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কূ। এ বৃথা দন্ত তোমার মনের মধ্যে কেন, বীর- 
প্রনবিনি ? 

দ্। তুমি কি বুঝবে ঠাকুর, সীতারামের কাছে আমার কত 
দাবী, কত আশা! শৈশবে যাকে শত শত আদর্শ জীবনের 
কাহিনী শুনিয়েছি। ৫কশোরে যার রঙিন কল্পনায় উচ্চাশার__ 
জুরাকাজ্মার আলোকপাত করেছি; যৌবনে যার কম্মময় প্রাণে মহৎ 
লক্ষ্যের, বুহৎ আদর্শের তরঙ্গ তুলে দিয়েছি, তার কাছে আমার 
কত দাবী, কত আশ।! (সীতারামের দিকে কিরিয়! ) লঙ্জ। করে 
না, সীতারাম ? এই যে আরাকানী মগ, ওলন্দাজ বোস্বেটে, পর্ত গীজ 
জলদন্থ্য, অবিচারী অত্যাচারী ফৌজদার, পাঠান ডাকাতের দল-_ 
আর কত নাম করব? এই বারো! ভূতে মিলে ভূষণার নাড়ীর 
রক্ত শুুষ? খাচ্ছে! / ধন মান প্রাণ নিয়ে কেউ যে একটি রাত্রের 
জন্যও শান্তির ঘুম ঘুমুতে পাচ্ছে না! ভূষণ] কি একটা দেশ, না 
বারোইয়ারী রঙ্গভূমি? অরাজকতায় গ্রামের পর গ্রাম উচ্ছন্ন, 
যাচ্ছে, অ।র তুমি লীতারাম, তৃমি কি করছ ?--তুমি মিংহাসনে 
বস্‌্বে না ত বস্বে কে? 

সী। ঘুচিয়ে দেবো মা, গ্রানি ঘুচিয়ে দেবো-_-আর্তের সজল 
আখি মুছিয়ে দেবে । 

দ্। পার্বি সীতারাম, পাবুবি? 

সী। যদি ন। পারি, তোমার দেওয়া জীবন তোমার জীবন্ত, 
লক্ষ্যের পদতলে বিদজ্জন দেবে! । 

দ। সম্মুখে দশভূজ! মু্তি।__নাবধান, শীতারাম, সাবধান ! 
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সী। (প্রতিমার দিকে ফিরিয়া) শোন জাগ্রত দেবি, শোন ! 
ভূষ ায় ন্যায়ের রাজ্য প্রতিষ্টা করুবো ৷ যদি না পারি, তবে যেন 
মা,তোর ওই শাণিত রুপাণের নীচে জীবনের সব বন্ধন ঘুচে 
যায়। দেখিস্‌ মা তারিণি, সন্তানের মুখ রাখিস্‌ মা! 

দ। সীতারাম, ওই যে ধুলায় পড়ে, তোমার সহস্র সহ 
ভাই-বোন হাহাকার কর্ছে, সেই সব ক্ষুধিতের মুখে অন্ন তুলে” 
দাও ; তাদের শুষ্ক কে তৃষ্ণার বারি যোগাও ! ওই আধি-ব্যাধি 
প্রপীড়িত শ্শানের জীবিত শব-সমূহের দেহে মৃতসঞ্জীবনী সঞ্চার 
কর। আপনার বক্ষকে ঢালের মত করে উত্পীড়িতকে রক্ষ। কর! 
তারপরে যাও,__অন্তায়ের মাথায় বজের মত ভেঙ্গে পড় গিয়ে । 
যদি জরী হও, ভূষণার শুধু নয় হিন্দুস্থানের সিংহাসন তোমার ; 
যদি মর, তোমার চিতায় যে আগুন জল্বে, উত্তরপুরুষগণ তা 
অগ্নিহোত্রের মত চিরদিন রক্ষা করুবে! সে আগুনে জাতির সব 
জঞ্জাল পুড়ে ছারখার হবে ! 

[ দয়াময়ীর প্রস্থান ] 

ক। সাবাস বাঙ্গলা! বাহবা মা! এমন মা না হ'লে, কি 
এমন ছেলে হয়!-__-তবে লুটাও জাতির ভাবী বিধাতা, মায়ের চরণে 
লুটাও। মায়ের ধান-ছূর্বা তোমার মাথায় আশীর্বাদের মত বর্ষিত 
হোক্‌। তাতে ভাঙ্গা-হাটে ভরা-মেল! জম্বে | বৎস ভূষার বাম- 
রাজ্যের সুত্রপাত কর। যখন সাধনার পিদ্ধি হবে, যখন রাজত্ব 
তোমায় আহ্বান করৃবে, ভরত যেমন রামের খড়ম জোড়া 
পিংহামনে বিয়ে রামরাজ্য শানন করতেন, তুমিও তেমন ন্যায়কে 
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রাজাসন দিয়ে তার পদতলে বসে" তার রাজ্যে- তাঁর শত সহম্ 
আশ্রিতের রাজত্বে-_নিষ্ষাম সেবক হও | মনে রেখো, জীবন ছু- 
দিন, কীন্তি অবিনশ্বর । স্মরণ রেখো, মাথার ওপর একটা রাজদণ্ড 
অবিরাম ঘুরুছে, সে কাউকে খাতির করে না, কাউকে রেহাই দেয় 
না! এই আমার শিক্ষা, এই আমার দীক্ষা। এই আমার 
গুরুদক্ষিণার ভিক্ষা ! 


দ্বিতীয় অহ্ক 


প্রথম দুস্ট্য 
সীতারামের মন্ত্রণাকক্ষ 


সীতারাম। কি? ফৌজদারের এতদুর স্পর্ধা, যে সে এমন 
অঘন্ত প্রস্তাব আমার কাছে পাঠাতে সাহস করে! 

মুনিরাম। হ্যা, হ্যা, নিশ্চয়? নিশ্চয় । বলে কিনা, হেনাকে 
তার হস্তে-__- 

নেহাল। কি, ভিজে বেড়াল বাব! তুমি 

বন্সয়। ফৌজদারের স্বণিত প্রস্তাব শুধু আমরা ম্বণার সহিত 
উপ্পেক্ষা কর্ব না, এর প্রতিশোধ নেব । 

বক্তার। এর একমাত্র প্রতিশোধ-_-ফৌজদারের বিরুদ্ধে 
'অভিযান ? 

( লক্ষ্মীনারায়ণের প্রবেশ ) 

লক্ষীনারায়ণ। এই দণ্ডে। বিলম্ব কেন? 

সী। তুমি যেনীরব মুনিরাম? এখনই কি ফৌজদারের 
সঙ্গে লড়াই বাধানো৷ তোমার মত? 

মূ। হ্যাহ্যা, নিশ্চয় । 

নে। হ্যা হ্যা, তুমি ত তাই চাও। 
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২১৪ 


ভাগ্যচক্র [ ২য় অঙ্ক: 


সী। ছি, নেহাল! 

মু। থাক, ও ছেলেমানষ। 

নে! আহাকি দরদ রে! 

মু। থাম, একটা কাজের কথা হচ্ছে। 

নৈ। হ্যা হ্যা, তোমার স্কবিধার কথা । 

সী। এই দণ্ডে ফৌজদারকে জানাও তার নীচতা আমাদের, 


স্বণারও যোগ্য নয় ! 


মূ। হ্যা হ্যা, তা ত বল্বোই ! 
নে। হ্যা হ্যা, বাড়িয়ে-_নিজের মনের মত ! 


মু। হ্যা হ্যা, এখন যাচ্ছি !' 
(প্রস্থান ) 


নে। হ্যা, যা, যাও, আমিও পেছনে পেছনে ! 
(প্রস্থান ) 


(দয়াময়ীর প্রবেশ ) 
দ্রয়াময়ী। সৃষ্ময়, যে তোমার অন্দরের ইজ্জত মার্বার্‌ প্রস্তাক 


করে" পাঠিয়েছিল, তার প্রস্তাব মাত্র প্রত্যাখ্যান করেই 
তোমার প্রত খালাস, আর তুমি পঙ্থুর মত তাতেই প্রবো, 


মান্লে ! 


ম্ব। হুকুম দাও মা, একবার দেখে নি। 
ব। একবার শুধু শ্রীমুখের আজ্ঞা! ! 
ল। মায়ের আজ্ঞা ত পাওয়াই গেল। 
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সী। তবে প্রস্তুত হ'য়ে এম সকলে, ফৌজদারেন মাথা 
ভড়িয়ে দিয়ে আসি! 

( সকলে প্রস্থানোছ্যত ) 

দ। ক্ষান্ত হও তোমরা । আমার কথার তাৎপর্য বুঝতে 
পার নাই। আগে নিজের মধ্যে শক্তি সঞ্চার ! তারপর প্রয়োগ ! 

মু। তোমার আশীর্বাদে মা, ফৌজদারকে দমন করতে 
আমরা এখনই সক্ষম ! 

দ। ফৌজদার কে? তার পেছনে স্থবাদার, না, না, স্বয়ং 
বাদশা! সীতারাম, যদি সাহসে কুলোয়, ভূষণায় অরাজকতার 
মুলচ্ছেদের সম্পূর্ণ দায়ীত্ব নেবার জন্য প্রস্তত হও! সে দিকে 
তোমার কোন উৎসাহ উদ্যম নেই ! স্থবোধ রালকের মত অনি 
ছেড়ে মসী দিয়ে মোলায়েম ব্চন-রচনায় কত্তাকে খুনী রাখতে 
গত কোন ক্লেশ নাই! ূ 

সী.। কি তীব্র অন্যোগ তোমার! শোন, মা শোন, 
সীতারাম তোমার সেই মুক্তি-পথের যাত্রা-রথে তার বিজয়-নিশান 
উড়িয়ে দেবে! তোমার ওই জাগরণী তুরীর তালে তালে তার 
মুক্ত-কপাণ নাচিয়ে যাবে! তবে আয় ম! শক্তি, আবার তুই ফিরে 
'আয়, নোণার বাঙ্গলায় তোর সোণার আসন জননী-গৌরৰে 
প্রতিষ্ঠা কর ! 

( নকলের প্রস্থান ) 
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দ্বিতীয় দুস্ট্য 


আবুতোরাপের কক্ষ 


আবুতোরাপ। একি দোকড়ী, তুমি দেখছি কবরযাত্রীর 
মত মুখ নিয়ে এসে দাড়ালে? 

দোকড়ী। নিতান্তই যখন জনাব পেসোয়াজ-সারেঞ্গ, গেলাস- 
পেয়ালাকে গোরে পাঠালেন, আর,কি করি বলুন ? 

আবু। তুমিও ভাল হও, আমাকেও ভাল হতে দাও। 
দেখছ ত, জরুরী ক]জ সব গোল্লায় যেতে বসেছে ! 

দে! । হুজুর, কাজ থাকে তাদের- যারা! খেতে পায় না। 

আবু। বলকি দোকড়ী, একটা রাজ্যের ভাবনা আমা 
মাথায় ঘুরছে ! 

দে।। জনাব, মাথা এমন একটি চিজ২_যত বুরোধেন, তত 
ঘুরপাক খাবে । তবে এই ঘুর্ণিবাইরও দাওয়াই আছে, খেলেই 
কলিজা তর্‌ ! 

আবু। আবার আমায় ফাদে ফেল্বার ফন্দি? কেন এখানে 
্াড়িয়ে রয়েছিস্‌, সয়তান ? 

দো। আপনারই জন্য, জনাব ! 

আবু। আমার কোন আরশ্তক নাই; ভাগ, দমবাজ ! 

দে। বান্দা! সরফরাঞজজ। এজুতির গোলাম হুজুরের পায়ে 
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কি গুনা করছে, জানে না। সেধখন জনাবের মন আর পাবে 
না, তখন দিন্‌-_-আপনার ওই ড্যামান্ক ছুরী আমূল আমার বুকে 
বসিয়ে দিন, আমি বকৃসিসের মত তা কলিজায় রাখব! 

আবু। কেঁদে না, দোকড়ি! তুমিও ভাল হও, আমাকেও 
ভাল হ'তে দাও । 

দো। বেশ হুজুর, তাই হবে। 

আবু। তোমার হাতে ও কি, দোকড়ি? 

দো। আঃ--হুজুর দেখে ফেলেছেন! এমন চার চোখে! 
ষুনিবের জন্য কথায় কথায় জান্‌ দিতে “ইচ্ছা হয়। এট! সর1__ 
তোবা! কিছু নয় জনাব! (লুকাইবার ভান ) 

আবু। আমায় লুকোচ্ছ, দোকড়ি? 

দো। হুজুরের কাছে কি ছাপা আছে? তবে আমাদের 
ভাল হ'তে হবে যে! তাই জনাবের জন্য যা এনেছিলেম, তা 
ফিরিয়ে নিতেই হল ! 

আবু। একটু দেখিই না দোকড়ি ! 

দো। হুজুরেরই সব! হুজুর দেখতে চাইছেন, হুকুম- 
বরদারকে পরখ করার এ একটা ছল বৈ ত নয়! 

আবু। একটু হাতে নিয়ে দেখিই না! 

দো । না, জনাব! আমাদের যে ভাল হ'তে হবে! 

আবু। একটু খাব দোকড়ি? তাতে দোষ কি! 

দো। একটু কেন? বেশী খেলেই বা আট্কায় কে? কিন্ত 
জনাব, আমাদের ষে ভাল হতে হবে! 
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আবু। খেলেই কি মন্দ হ'য়ে যাব? কাল থেকে ফের 
ভাল হব। 

দো। কাল কেন? ইহকালেও যদি হুজুর ভাল ন৷ হন, 
কার সাধ্য হুজুরের সখে বাধা দেয়? তবে কথা এই আমাদের 
ভাল হ'তে হবে ! 

আবু। দেবে না দোকড়ি? তোমার জনাব তোমায় 
অন্থুরোধ করুছেন, শুন্বে না ! 

দো। জনাব যেরপ কাতরকণ্ঠে কথাগুলি গোলামকে বল্লেন, 
দুঃখে ছাতি ফেটে যাচ্ছে! তাই ভাবি,_-কি বলি, কি করি ! 

আবু। কি আর কর্বে? দাও। 

দো। হুজুর জবরদন্ত। জোরে কেড়ে নিলেই বা তাবেদারের 
এখতিয়ার কি আছে? 


( দোকড়ির হাত হইতে কাড়িয়া লইয়! 
আবুতোরাপের মগ পান ) 


আবু। বড় তৃষ্ণা পেয়েছিল ? সাবাস্‌ দোকড়ি ! 

দে। সব জনাবের মেহেরবাণী ! 

আবু। মাথার ভেতর কি একটা জৌলুস্‌ আর্ত হ'ল ! 

দো। জনাব, ও একটা আস্মানী খেয়াল, দেল্‌খোস্‌ ফুপ্তি, 
গুল্জার রগড় ! 

আবু। দোকড়ি, মনে হচ্ছে, যেন কতগুলি ডানাওয়ালা মজ! 
মাথার ভেতরে উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। 


য় দৃষ্ত ] ভাগ্যচক্র ৩৯ 


দো । তোফা জনাব, তোফা ! উড়, য। চিড়িয়া, উড়, য। ! 
এএইবার ঘুরুনেওয়ালীদের ডাকি ? 
( গাহিতে গাহিতে নর্তকীগণের প্রবেশ ) 


গান 


আজ বায় বহে ধীরে, ধীরে ! 
মধুর বসন্ত এসেছে ফিরে । 
আজ বনজোড়া মুহু মুহু, 
উঠে মনোচোর! কুছ কুহু, 
আজ ঘুমে-জাগরণে মেশা_ প্রাণে সৃধা-বিষে মাখ। নেশা ! 
আজ হাসি ভাসে আখি-নীরে ! 
( নর্তকীগণের প্রস্থান ) 


দো। কোথায় আস্মানের চাদ্‌নী, আর কোথায় চেরাগের 
রোশবী ! জনাবকে অগ্রাহ্য করে একটা জমিদার ? 

আবু। সেকি দোকড়ী! 

দেৌ। কি বল্বো জনাব, রাগে সর্বাঙ্গ জলে যায়, মুনিরাম 
এসে বলে গেল, দেই ডানাকাটা পরীকে দেওয়া ত দূরের কথা, 
এসে কথা শুনে” সীতারাম চটে লাল ! তার লোকেরা কেউ তলোয়ার 
খোলে, কেউ বন্দুক তোলে, কেউ বা বর্ষা নাচায় ! 

আবু। কি, গোলামের এতদূর গোত্ডাকি ? 

দেো। জনাব, মুনিরাম তুফানের বেটীকে আমায় দেখিয়েছে । 


ক্যা খুব সুরত । 
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আবু। সীতারাম পাত্র সহজ নয়,যদি জবরদ্তিতে মেয়েটাকে 
ধরে আনি, নিশ্চয় রক্তারক্তি হবে! তখন স্থবাদারকে কি 
কৈফিয়ৎ দেব? 

দো। মুনিরাম আমাকে সে ভেদও বাৎলে দিয়েছে! ছো' 
মেরে মেয়েটাকে এনে এখানে ফেল্বো, কাকপক্ষীতেও টের' 
পাবে না। 

আবু। বেমালুম পারবে তো? 

দো । ডাহা চুরি করুবো ! 

আবু। তবে যাও পরীজান্কে কালই আনা চাই ! 

দো। যদ্দি আনার সাহেব জান্তে পারেন ? 

আবু । সেও একটা মুস্কিলের কথা ! 

দো। জনাবের জবান ঠিক ধন্থকের তির! যখন একবার" 
ছুটেছে, আর কি ফেরে? 


(আনারের প্রবেশ ) 

আ। কেন ফিরুবে না? আলবৎ ফিরবে! আমি 
ফেরাব। 

আবু! আনার, তুমি কি বলছো? আসি সরকারী কাজে- 
একে পাঠাচ্ছি ! 

দো । তাইত, বাবা-সাহেব কি বলছেন ! জরুরী কাজ ! 

আ। বটে? বেশ! বেশ! 

আবু। দোকড়ী, সরকারী কাজ! বুঝলেকিনা? বহুত 
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জরুরী! বুঝলে কি না? কিন্তু হুদিয়ার! খুব হুনিয়ার!" 
জলদী যাও! বুঝলে কিনা? 

দো। জনাব, বেশ বুঝেছি! এখন চলুন । 

( উভয়ের প্রস্থান ) 

আ। কি, এতদূর? আমায় ছলন! ?--বাপজানের দোষ, 
কি?--সব নষ্টের মূল দোকড়ি ! কি করি, কাকে ধরি ! হয়েছে ! 
আর ত সময় নেই, এখনই আমায় যেতে হবে! 

(প্রস্থান ) 


ততাস্ত দুশ্থা 
মন্দির প্রাঙ্গন। 


কাঞ্চন । কমলা, কাকে পূজো? ও কি দেবতা? ও যে জড়। 
নিরেট পাষাণ ! ওর না আছে কাণ, না আছে প্রাণ, যে প্রাণের 
কথা-_ প্রাণের ব্যথা জান্বে। 

কমলা। ছি, ও কথা কি বলতে আছে! 

কাঁ। তাবইকি? স্থুখের সিংহাসনে চ'ড়ে মধুর আলক্তে 
মিষ্ট আরামের নেশায় সবাই বলতে পারে,__দয়াময়ের কি 
ঘয়।! কিন্তু যার মাথায় দুর্দিনের আকাশ ভেঙ্কে পড়েছে,. 
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দুদৃষ্টের কালফণী অষ্টগ্রহর যাকে দংশন কচ্ছে, তাকেও সাথে 
সাথে সেই বীধি বোল. আওড়াতে হবে--এই যদি শাস্ত্র, তবে 
এড বড় একটা শাঠ্যের শাণিত শস্ত্র এদেশ ছাড়। আর কোথায়ও 
হুষ্ট হয় নি! 

ক। ওসব কথা যাক। তোমার খবর সব ভাল ত? 

কা! বার বার ছুঃখীকে তার ছুঃখের কথা ম্মরণ করিয়ে 
দেওয়াটা স্থখীর এক্টা নিষ্ঠুর খেলা ! 

ক। যদি ব্যথা দিয়ে থাকি, ক্ষমা কর। 

কা। তোমাকে ক্ষম। ?--হা, হা! 

ক। তুমিকি বল্‌্ছো, বুঝ'তে পাচ্ছিনে। 

কা। আমিকি বল্বো? এই বুক ফেটে ব্যথা কথা কায়ে 
উঠছে! এইখানে ছুরী মেরে আমার সর্বন্ব লুঠ হবে, আর 
আমি-_ 

ক। যদি আমা দ্বার কোন অপকার-_- 

কা। যদি নয়? হয়েছে; যথেষ্ঠই হয়েছে! না, না, কমল]! 
কমলা ! আমায় ক্ষমা কর। আমিমাঝে মাঝে দিশাহারা 
হয়ে যাই! 

ক। বোন, অশ্রু মোছ। 

কা। থাক্‌, তোমায় কিছু করতে হবে না। আমি ঠিক হ'য়ে 
আস্ছি! হ্যা, গ্ভাখ, বাবার কাছে শুন্লেম, ফৌজদার না কি 
তোমার স্বামীকে প্রকাশ্ত দরবারে কি অপমানস্চক কথা বলেছে। 
“এর প্রতীকার ত চাই! 
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ক! তোমার পিতা গুঁকে গিয়ে বলুন না। প্রতিবিধান 
কর্বার মালিক তিনি! 

কা। এই বুঝি তোমার ভালবাসা? স্বামীর নিন্না অমৃনিই 
উড়িয়ে দিলে? আমার স্বামী হলে, এই দণ্ডে ফৌজদারের মু 
নথে ছিড়ে আন্তেম ! 

ক। সব কথায় কি কাণ দিতে আছে? 

কা। তবে হয় মুনিরাম, না হয় তার মেয়ে মিথ্যাবাদী 1--এই 


'্ত ঘুরিয়ে বল! হচ্ছে? 
ক। ছি,ছি! 
কা। বেশ ভাই, বেশ! মা বল্লে ভালই ! 
(প্রস্থান ) 
(আনারের প্রবেশ) 
আনার। মা! মা! 
ক। পুত্রহীনাকে এমন প্রাণকাড়া মা সম্বোধন করুলি, কে 


তুই যাছ? 
আ। আমি তোমার ছেলে। 
ক। তুই কোথায় থাকিস্‌ মাণিক? 
আ। ফৌজদারের কাছে। 
ক। ভূষণার ফৌজদার? 
'আ। চমকে উঠো না, মা! ফৌজদার তোমাদের ছুষমন 
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নয়। দোকড়ী বলে” একটা বদ লোক রোজ রোজ তোমাদের 
নামে লাগিয়ে বাপজান্কে রাগিয়ে দেয় । 

ক। তুমি কি ফৌজদারের ছেলে? 

আ। ছেলেও বোধ হয় এমন হম না। মা, তাকে ছাড়! 
আমার ছুনিয়া আধার, তাই মা তোর কাছে ছুটে এসেছি, 
আমার কথা রাখবি মা? 

ক। কেনরাখবো না? 

আ। ঠিকত? 

ক। এই দেবতা সাক্ষাৎ কথ|। 

আ। তোমাদের সঙ্গে বাপজানের লড়াই যেন না: 
বাধে! 

ক। আমার কি সাধ্য? 

আ। তোর সন্তানের জন্য অসাধ্য সাধন কর্বি মা । যদি 
গোল বাধে, তুই তা থামাতে চেষ্টা করবি! তাও যদি নাপারিস্‌ 
ফৌজদারের প্রাণের ওপর কোন আঘাত না লাগে, তা তোকে 
করতেই হবে মা! 

ক। তোর মুখ চেয়ে স্বীকার কর্লেম যাছু ! 

আ। ম।, আর এক বিপদ উপস্থিত। 

ক। কি? 

আ। সেই দোকড়ী তোমাদের হেনা বলে' কে আছে, তাকে. 
খরে? নিয়ে ষেতে এসেছে। 
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( রাইচরণের প্রবেশ ) 
রা । হে হালার কাদে কয়ড। মাথা ! 
ক। রাইচরণ এসেছ, বাচা গেল! শীঘ্র চলে এস, হেনার 
মান রক্ষা কর! 
রা । মা, পায়ের ধুলো দাও। লালবাহাছুর, আজ খেল্টা 
'ভাল কইরা দেখাইস্‌ ভাই ! 


( সকলের প্রস্থান ) 


চতুর্থ দুস্থ 
(মৃগনয়ের খিড়-কীর পুকুর ) 


গান 
হেনা । আমি ভালবাসিয়াছি ওহে প্রাণপ্রিয়, 

তোমারে প্রথম দরশে, 
শত শতদল অমনি ফুটিল 

আমার মানস-সরসে ! 
সেদিন আমারে জানি পলকে, 

নৃতন ধরণী দেখিস্থ কুহকে-. 
জীবন মরণ--ও ছুণ্টী চরণ 

শরণ লয়েছে হরষে ! 
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( ম্ৃণ্ময়ের প্রবেশ ) 

হে। কে? 

ষুগ্নয়। চলে? যাচ্ছি। তোমার কাজ কর। 

হে। আম্বন, আমার নেমাজ হয়েছে। তার সাক্ষাৎ, 
পেয়েছি। 

স্ব। হেনা, তুমি দিন দিন মলিন হ'য়ে ষাচ্ছ কেন? তোমার 
কি কোন অস্থখ করেছে? 

'হে। কৈ, না, আমি বেশ,আছি। 

মব। এটা ঠিক উত্তর হল না। আমার এখানে তোমার 
ক্লেশ হচ্ছে। 

হে। জীবনটাকে পীরের দর্গা করে দিঙ্গী দেওয়া যে 
বাদ্‌শাজাদীরও লোভনীয়! 

সু। এ স্বেচ্ছা-বন্দীত্ব কেন হেনা? 

হে। চিরদিন আপনার সেবা কর্ব বলে? । 

মূ। আমার জন্য কেউ আপনাকে বিসর্জন দেয়, এ আমি 
পছন্দ করি না; মৃণ্ময় এত আত্মপরায়ণ নয়। হেনা, তুমি কি. 
আজীবন কুমারী থাকৃবে? 

হে। একথা বেন? ্‌ 

ম্ব। আমি তোমার বিবাহ দিতে চাই | বন্ধনেই নারীর: 
যুক্তি, ঘর-কন্! তার সন্্যাস, গৃহস্থালী--তীর্ঘ, পতিশ্পুত্র-কন্তা__- 
দেব-দেবী ! 
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হে। চিরজীবন রোজায় কাটিয়ে দেওয়ার কি কোনই 
সার্থকতা নাই? আমার মনে হয়, মেবা-ধর্মই নারীজন্মের. 
চরম পরিণতি ! 

মৃ। না, না, শুবু পত্বীত্বেই নারীত্বের উন্মেষ__-মাতৃত্বে পূর্ণ 
বিকাশ। 

হে। তা হোক্‌, আমি বিবাহ করবো না। 

মু। কেন? 

হে। আপনি করেন নি কেন? 

মূ। তুমি বালিকা, তার কি বুঝবে? 

হে। আমায় বুঝিয়ে বললেও কি বুঝবো না? 

স্ব। ভেবেছিলেম, দে কথা বলবো না। যে কথা শুনে, 

এ সংদারে কারো! কোন লাভ নাই, তার আলোচন! চিরদিনের মত 
রুদ্ধ থাকৃবে। শোন হেনা, যেদিন কৈশোর-যৌবনের বিচিত্র 
সঙ্গমে এসে দাড়ালেম, ছু'দিক থেকে ছুটি তরঙ্গ এসে এক সাথে 
হৃদয়-তটে আঘাত করল! এক দিকে প্রেমের তৃষ্ণা, অন্ত দিকে 
প্রাণের ভূষণা !স্প্যখন সমস্তার সমাধান হ'ল, দেখলেম, তৃষা! 
শুদ্ধ হ'য়ে অশ্রজলে ভূষণার চরণ ধুইয়ে দিচ্ছে। সে অদ্ভূত প্রেম 
কখনো পিতৃন্সেহ হ'য়ে ভূষ ণাকে কন্যার মত প্রাণের মধ্যে জড়িয়ে 
ধর্ছে--তার অসহায় নির্ভরটিকে দোহাগ করছে, আবার তাকে 
পুত্রপ্রেমে গদ্‌গদ্দ কে ডেকে বিশ্ব-মাকে ডাকার সাধ মেটাচ্ছে ! 

হে! এই কি সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন!? 

স্ব! তা জানি না! আমি নাহয় চলেছি একজন--দল- 
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'হ্ছাড়া, আপনার মতে, এক্লার পথে; তাতে এ বিশাল বিশ্বের 
'€কোনই ক্ষতি হবে না। 
( প্রস্থান ) 

হে। আমি তজানি না প্রিয়তম, তুমি এত উচ্চে! কে 
আমি, যে তোমায় মহোচ্চ শিখর হ'তে নামিয়ে আন্ব? না না, 
ওই আদর্শের পায়ে আপনাকে ডালি দেবো! ওই ত্যাগের 
ধুলায় আপনাকে লুণ্ঠিত কর্ব। তোমার দীপকের স্থরে আমার 
“সেতার বাধবো | তোমার পঞ্চমের সাথে আমার গল! মেশাব। 
প্রাণ খাক্‌ হবে, তবু তোমায় জান্তে দেবো না; পুজার ফুলের 
মত এ প্রেম সযত্বে রক্ষা কর্ব। আগুন নিয়ে খেলা কর্ব, 
প্রেমের জ্বালারাশি প্রাণের পাষাণে ঢেকে রাখব; তবু এ কাতর 
হৃদয়ের করুণ-কাহিনী পৃথিবীতে কেউ জানতে পার্বে না। 
.রে আমার অবোধ বাসনা, রে আমার, অতৃপ্ত পিয়াসা, য1 মহত্বের 
পায়ে আপনাকে চূর্ণ চূর্ণ করে” দে। শেষে একদিন, সেই সর্ব্ব- 
শেষের দিনে, তোমায় পাব না কি? অতি কাছে-_অস্তরের 
'অন্তস্থলে, যেখানে যুগে যুগে জন্মে জন্মে অমতের নিলয়-স্সেখানে 
পাব না কি? আনন্দের বেদনার মত, স্বপ্ের চেতনার মত 
এতোমায় পাব না কি? 


(বক্তারের প্রবেশ ) 


বক্তার। হেনা! 
হে। কিবক্তার? 
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ব। কি? _ এখনও তা বলে বোঝাতে হবে? হেনা, 
আমার মনে সখ নাই, জীবনে শান্তি নাই; দিন রাত মৃত্যুকে 
ডাকৃছি । 

হে। ছি,ছি! ভবে মানুষ হয়ে জন্মেছিলে কেন? 

ব। অন্ততঃ আমার ছুঃখে 'এক ফোটা অশ্রজ্গল, তাও কি 
ফেল্বে না? 

হে। বোন্‌ কি ভায়ের জন্য ব্যথিত নয়? কিন্তু তাই বলে 
তার কাছে অন্যায়ের সহানুভূতি প্রত্যাশা অন্তায়। দে চোখে 
আঙ্গুল দিয়ে দোষ দেখিয়েই দেবে । তার প্রশ্রয় দেবে না ! 

ব। হা! পাষাণি, আমার প্রাণপণ প্রেমের কি এই প্রতিদান ? 
ভাল না বাস্তে পার, আমার ভুল ভেঙ্গে দিয়ো না) আমার 
'বাসস্তী নেশা ছুটিয়ে দিয়ো না! বল, একবার বল, _আমাঙ্ 
ভালবাস! চারিদিকে সুন্দর প্রকৃতি, হৃদয়ের মধ্যে সুন্দর প্রেম, 
সম্মুখে সুন্দরী নারী !--বল, একবার বল, তুমি আমায় 
ভালবাস ! 

হে। বক্তার, অজ্ঞান ভাই, তুমি জ্ঞান হারিয়েছে! তোমায় 
মাফ কল্পেম। চলে যাও। 

ব। হেনা, তোমায় না পেলাম, তোমার দর্শন হ'তে আমায় 
'বঞ্চিত করুবে কেন? তোমার স্থতির গীতি তূলিয়ে দেবে কেন? 
জীবন সুন্দর, যৌবন মধুর! মাঝে তুমি স্থধার উৎদ খুলে” 
দাড়িয়েছে। একবার বল, তুমি আমায় ভালরাস! অবহেলায়, 
খেলার ছলে, অস্থরোধে, অন্তমনে--একবার বল--তুমি আমায় 
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ভালবাস! (অগ্রসর হইয়া) না, না, তোমায় ছাড়তে পার্ব' 
না। এস প্রিয়তমে, এস । 

হে। তফাৎ বক্তার, তফাত! 

ব। (ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া) বদি না শুনি, যদি পণ্ড হই, 
তুমি আমায় খামাবে কি করে? ? 

হে। কি করে ?_তোমার ভেতরে মহ্ছষ্যত্বের যে কণাটুকু 
অবশিষ্ট আছে, তারই বলে। আমি এক পা! নড়বে না, সাধ্য 
থাকে অগ্রসর হও ! 

ব। (জানু পাতিয়া) এই ছুরি নাও হেনা! আমি বুক 
পেতে দিচ্ছি, আমার বক্ষে আমুল বিধিয়ে দাও। যদি প্রেম না 
'দিলে, দাও মরণ! সে যে তোমার সাদর উপহার। ও মৃত্যুর 
আবাহন যে ওই কলিজ! থেকেই এসেছে, যেখানে অমর প্রেমের 
উৎস! যদি জীবনে তা না পেলেম, আস্থক্‌ মরণে ! 

হে। বক্তার, ওঠ। ভুলের জগতে তুল নিয়ে আর ঘুরো। 
না ভাই! যত কীদ্‌বে, যত জল্বে, ততই জালা দ্বিগুণ 
হবে। তোমার সর্ধনাশী তৃষা, বিশ্বগ্রাসী নেশা, অন্ত খাতে বইয়ে 
দাও । 

ব। তাতেকি হবে? 

হে। এক্টা ত্যাগের আদর্শ প্রাণের মধ্যে উজদ্রল হয়ে 
স্টঠবে । 

ব। সেকি? 

হে। একুলার প্রেম দশের হিতে বিকশিত !-_বিতরিত ! 
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ব। উঃ! অত উর্ধে? দৃ্টি যে নেমে যায়, শক্তিযে 
খেমে আসে ! তবু যাব--তোমার এ ন্বর্-রাগিণীর পাছে পাছে 

আমার কল্পনা-অশ্বিনী ছুটিয়ে যাব! 
(প্রস্থান। 


(পা টিপিয়া টিপিয়া দোকড়ীর প্রবেশ ) 
দোঁকড়ী। বিবি সাহেব, সেলাম! 


হে। একে? 
দে । এক্‌ট| মানুষ, এক্টা মানু 
হে। কেতুমি? 


দো। আমার নাম দোকড়ি, আমার বাঁধাৰ নাম এককাড়ি, 
আমি ফৌজদার সাহেবের পেয়ারের মোসাহেব, অর্থাৎ প্রাণের 
ইয়ার । 

হে। এখানে কেন? 

দো। তোমারই জন্য । ফৌজদার সাহেবের নজরটা হঠাৎ 
€তোমার ওপর পড়া, যেই পড়া, অমনি বরাতও ফেরা, বিবিজি, 
ফেৌজদার সাহেব তোমার জন্য নিজের তাঞ্জাম সাজিয়ে পাঠিয়ে 
ছেন। এখন বল, বেগম হবে, না বাদিগিরী করবে? 

হে। বেয়াদব ' মা বহিনের সঙ্গে কথা কইতে জানিস্‌ না? 

দো । তা যাবে কেন? করবে বাঁদীগিরি! দেখ বিবি 
সাহেব, ভালয় ভালয় যাবে ত চল, নইলে ফৌজদার সাহেব 
তোমায় জবরদন্তিতে নিয়ে যেতে বলেছেন। 
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হে। তোর ফৌজদারের কি সাধ্য যে এখান থেকে আমাম 


এক পা নড়ায় ! 

দো। বটে? (বংশীধ্বনি করিলে আবছুল আমিল ) আৰ 
ছল, এই মাগীকে মুখে কাপড় দিয়ে হড় হড় করে' টেনে নিষ্কে 
তাঞ্জামে তোল্। 

হে। কোথা ভূমি খোদা !--আমায় এ বিপদ হ'তে কে 


রক্ষা করে! 
দোঁ। দেখি মাগী, তোকে কে রাখে! 


(বেগে লাগি ঘুবইয়৷ রাইচরণেব প্রবেশ ও এক আঘাতে 
আবছুলকে নিহত করিয়া দৌকড়িকে আক্রমণ ) 


রাইচরণ। দ্যা কেডা রাখে! 
দেো। আমি ফৌজদার সাহেবের লোক, ফৌজদার সাহেবের 


লোক! 
রা। তা হ'লে হালা, আরও এক ঘা খাও! 
(দোকড়ির পলায়ন ) ॥ 
মা, এহনও তুমি ভয়ে কাপ.তিছ ক্যান? 
হে। ভয়ে নয়, বেদনায়! 


রা। তোমার কোন্‌ হানে দরদ? 
হে। (হৃদয় দেখাইয়া! ) এইখানে। 
বা। ব্যথার কারণ ? 

হে। তুমি। 
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রা। কওকিমা? 

হে। (মৃত আবছুলকে দেখাইয়া ) এই দেখ। 

রা। যে তোমার ইজ্জৎ মার্তি আইছিল, তার জন্তি 
তোমার দুঃখ? তৃমি কি? 

হে। তা জানি না। কিন্তু করুণার জগতে নিশ্বমমত। 
কেন? 

রাঁ। হেডা আবার কেমন কথা! চল মা, তোমারে ঘরে 
পৌছাইয়! দেই। 

( উভয়ের প্রস্থান )। 


পু দুশ্য্য 
সীতারামের কক্ষ-সম্মুখ 
(কফবজ্পভের বালক-শিষ্যগণের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ ) 
গান 
তোর কোলে আর তোর ধূলে 
জন্মেছি আমি ধন্য তাই, 
ধন্য আমি--তোর শ্মশানে হব রে, 
হব রে, হব রে ছাই ! 
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পিয়ে বাঁচলাম তোর স্তনের ছুধ, 
থেয়ে মানুষ তোর ঘরের ক্ষুদ, 
হোক্‌ উচ্চ, হোক্‌ তুচ্ছ, 
ভুলি নাই, তা ভুলি নাই! 
বিভূ'ই-বিদেশ ঘুরে-ফিরে, 
আদি যখন তোর কুটীরে, 
তোরই ছায়ায়, তোরই মায়ায় 
মন ভুলাই আর প্রাণ জুড়াই, 
তোরই আলো, তোরই জল, 
তোরই ফুল, তোরই ফল, 
তোরই ভাব, তোরই ভাষ! 
জনমে জনমে যেন মা, পাই ! 
(সকলের প্রস্থান) 
( সীতারাম ও মৃগ্ময়ের প্রবেশ ) 
স্বগ্নয়। সিংহের গহবর আজ শৃগাল অপবিত্র করে? গেছে । 
সীতারাম। হয়েছে কি সেনাপতি? 
ম্ব। এইমান্তর ফৌজদারের লোক আমার অন্দরে ঢুকে” 
হেনাকে জবরদন্তিতে নিয়ে যাচ্ছিল, ভাগ্যে রাইচরণ ছিল, সে 
এক্টাকে সেখানেই রেখেছে, যদি আর এক্টাকেও রাখতে 
পারুতো ! 
সী। সাবাম রাইচরণ, ভূষণ। এখনও মরে শি! তার 
রাইচরণ আছে! 
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€ দয়াময়ীর প্রবেশ ) 


দয়াময়ী। আর সীতারাম গেছে। 

সী। মা। 

দ। আমি তোমার মা নই! তাহ'লে তোমার জননীর 
জাতিকে অবমানিত করতে সাহসী হয় ভূষ্ণার ফৌজদার ? 
সীতারামের গৃহে এসে ?- মৃগ্ময়ের পুর-মহিলাকে 1? ফেরুপাল, 
তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র মন্তঃপুরিকাগণকে দিয়ে ফৌজদারের পদলেহন 
ক'রে ধন্ত হও গিয়ে । প্রতীকার আমরাই করবে! । 

স্ব। ফৌজদারকে সমুচিত শিক্ষা দিতে চল্লেম মা ! 

সী। একা কেন? এ যে নারীর লাঞ্ুনা, বোনের অবমাননা ! 
এতে সমস্ত ভূষণ! অঙ্গ নাড়! দিয়ে উঠেছে, সমস্ত ভাঃয়ের হৃদয়ে 
সাড়। পড়েছে। 

মু। তবে আনন, প্রভূ, আর বিলম্ব নয়। 

দ। যুদ্ধে যাবে কে? সীতারাম? তবে অভিষেক হবে 
কার? 

সী। কিতীত্র ভৎপন! তোমার ! বিদায় জননী ! থামাও 
অভিষেক, নিভিয়ে ফেল উৎসবের দীপ, ছিড়ে ফেল কুস্থমের 
সাজ! 

মব। জয়, মায়ের জয় ! 

দ। সীতারাম! ম্ৃশ্ময়! যাও, এই দ্বণ্ডে ফৌজদারকে. 
অস্নদ থেকে নামাতে হবে। ভূষ্ণার সিংহাসনে ছুই জনের স্থান 


৬ ভাগ্যচক্র | ২য় অঙ্ক: 


হয় না। প্ররুত রাজ! তিনি, ধার মুকুট খধির শুরু কেশের মত 
শুভ্র পুণ্যমণ্ডিত, যে রাজার হস্তে স্যায়ের অমোঘ প্রহরণ উচ্ছ বলার 
শিরে চির-উদ্যত ! যুদ্ধ কর, সীতারাম, হয়, ন্যায়-রাজ্য স্থাপন, 
না হয়, তার জন্য জীবন বিসর্জন ! 
(প্রস্থান ) 

মৃ। এ কি বিদ্যুৎ না, জলস্ত-উক ? 

সী! আবার নারীর অবমানন! ? থে জন্য দৈত্যকুল নির্মল, 
রাবণের পতন, কৌরবের সর্বনাশ, আবার সেই আগুন নিয়ে 
খেলা? ফৌজদার! লম্পট! আজ তোমাব সব খণ ভূষণার' 
সকলে কড়ায় গণ্ডায় শোধ ক,রে দেবে । সৃুশ্ময়, বাজাও রণভেরী, 
সাজাও দলবল ! 


( কষ্ণবল্পভের প্রবেশ ) 


কূ। স্থির হও সীতারাম, ঈাড়াও মৃশ্ময়! ব্যক্তিগত 
প্রতিহিংসার বৃথা রক্তপাতে ভূষণার উদ্ধার হবে না। এই 
উদ্দেশ্তহীন আহবে তোমাদের শক্তির চির-সমাধিই হবে! শতখা? 
'বিভক্ত এই হতভাগ্য দেশে একতায় নিয়ন্ত্রিত, ত্যাগে তৎপর, 
চরিত্রে স্থদৃঢ় একটা নিয়ন্ত্রিত হুশৃঙ্খল জাতি গঠন কর। সীতারাম, 
সুক্ত হও, সকলকে মুক্তি দাও ! 

সী। এ কি শঙ্খনিনাদ জীবনের সিংহদারে ? একি মর্াস্তিক 
কসহ্বান আমার কর্দ-জগতে ? “মুক্তি দাও, মুক্তি দাও!” দেব মা, 
€ফৌজাদারকে মুক্তি দেব ! হব মা, মুক্ত হব"! এখন হ'তে কর; 
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প্রেরণ আর নয়। মৃগ্বয়, ভূষণার ছুর্গতোরণে ত্বাধীনতার নিশান 
উড়িয়ে সগর্ধে সকলকে প্রদর্শন কর, _বঙ্গে বাঙ্গালীরই রাজত্ব- 
অধিকার! ঘন ঘন কামান-নির্ধোষে ঘোষণ! কর, মোৌগলশৃঙ্খল 
ভগ্ন ক'রে যুগ-যুগব্যাপী অধীনতার অন্ধকার কারাগার হ'তে 
সীতারাম দেশকে জাতিকে আজ ম্বাধীনতার মুক্ত আলোক 
নিয়ে এল! 


তৃতীয় অঙ্ক 


প্রথথস্ম দুস্থ 
অভিষেক-মগুপ 


সীতারাম, দয়াময়ী, কষ্ষবল্পভ, নেহাল, মুনিরাম, 
সবগ্নয়, বক্তার ও নাগরিকগণ 
€ পটাস্তরালে উপবিষ্ট অন্তঃপৃরি কাগণ শঙ্খধ্বনি করিতেছিলেন) 
দয়াময়ী। বংসগণ, আমার প্রাণাধিক পুত্রগণ ! 
১ম নাগরিক। আহা কি প্রাণ-কাড়া সন্বোধন ! 
২য় নাগরিক । চুপ. চুপ, রাজমাতা৷ বল্ছেন। 
দ। আজ তোমাদের সীতারামের অভিষেক এই গৌরবের 
দিনে আমার কথ ধের্ধ্য ধরে' শুন্বে কি? 
৩য় নাগরিক। বলুন মা, বলুন । 
গর্ঘ নাগরিক। তুই-ই ত গোল কর্ছিস। 
দ। বৎসগণ ! 
৫ম না। চুপ চুপ রাজমাতা! বল্ছেন । 
দ। সীতারাম কে? সে তোমাদেরই একজন। তোমরা 
'তাকে হৃদয়-সিংহাসনে বপিয়েছ, তাই পে রাজা । 
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৩য় না। আহা কি বিনয় ! 

দ্। বৎসগণ! 

৪র্থ না। শোন, শোন, বাঁজমাতা বল্ছেন। 

দ। তোমাদের মিলিত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে” তার মাথায় 
থে মুকুট দিয়েছে, মনে রেখ, ত। ব্যক্তিগত দান নয়-_ব্যক্তি- 
বিশেষের সম্পত্তি নয়। রাজ-মহিম! ঈশ্বরপ্রেরিত বিভূতি ! তবু 
রাজা-প্রজার একট সাধারণ মিলন-মগুপ আছে । সেখানে কুটীরে 
প্রাসাদে ভেদ নাই, এশ্বধ্যে দারিব্র্যে বাদ নাই । সেখানে রাআ- 
প্রজ৷ পরস্পর সহায়তাকারী মিত্র । 

১ম না। আহা কি সুন্দর কথ! ! 

৫ম না। যেন মনের কথ! টেনে বল্ছেন ! 

» দ। পুক্রগণ ! 

৩য় না। এই যে রাজমাত৷ বল্ছেন ! 

দ। আজিকার উৎসব এক্টা লঘু উৎসাহের উচ্ছ্বাস নয়, 
এক্টা দম্ভের ঘোষণ। নয়-_অধিকারের আদান-প্রদান ; বিবেক- 
বিচার-কর্তব্যের ভ্রিবেণী।-স্ঙ্ম ! এ মহাভাবের গভীরত1 অনস্ত- 
প্রসারিত! সীতারাম, তুমি আজ যে মুকুট পর্বে, জেনো, 
তা প্রকৃতিপুঞ্জের গুরুভারের সংহতি । মনে রেখো, রাজদও 
ব্যক্তিগত ব্যবহারের অস্ত্র নয়! তুমি জন-রাজোর রক্ষার 
প্রহরী মাত্র। রাজ! রাজভক্ত প্রজা নিয়ে, প্রকৃতিরঞন 
রাজ। নিয়ে সখী হও!--এই আমার প্রত্যাশা, এই আমার 
আশীর্বাদ ! 
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সকলে । জয় রাজমাতার জয় ! 

সীতারাম। মা, পদধূলি দাও। আজ অন্তরের মধ্যে 
এক্টা নবজীবনের কম্পন অনুভব করছি, চিন্তা-সাগরে এক্টা 
কোলাহল শুন্ছি, হৃদয়ের মধ্যে এক্টা গদগদ ভাবের আবির্ভাব 


প্রত্যক্ষ কর্ছি ! 
( দয়াময়ীর প্রস্থান ) 
কষ্ণবল্পত। এই নাও মুকুট । রাজা হওয়া মুখের কথা নয়! 
সীতারাম সাধন-অঙ্কুর আজ ফুলে-ফলে মুগ্তরিত। মনে রেখ, 
জনসাধারণের প্রত্যেকে আর তোমাতে কোন প্রভেদ নাই। 
তুমি বাঙ্গলার ভরত/হও। এর বাড়া আশীর্বাদ আমার নাই। 
সী। (প্রণাম করিয়া) গুরুদেব, এ আশীর্বাদ অভেছ্য 
কবচের মত আমায় চিরদিন রক্ষা কবৃবে । 
(কষ্ণবল্লভের প্রস্থান ) 
সৃশ্নয়। এই বাহু চিরদিন আপনার সেবায় নিয়োজিত 
থাকৃবে। 
ব। এ প্রাণ আপনার রাজশ্র| রক্ষায় সর্বদা প্রস্তত 
থাকৃবে। 
সী। মৃশ্ময়, বক্তার, তোমারই যে আমার দুইটি বাহু। 
মুনিরাম। রাজন, এই আমার নজরানা । 
নেহাল। আর এই আমার মিহিদান! ! 
সী। মুনিরাষ, নেহাল, তোমরা আমার শুভ ইচ্ছা গ্রহণ? 
কর। 
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নে। খুড়ো, শুভ ইচ্ছা নিতে বেশ ! কিন্ত দিতে 7 

সী। মুনিরাম, এখনই তোমাক স্থবাদদারের কাছে যেভে 
হবে। 

মু। মহারাজের যেরূপ অভিরুচি | 

নে। (মুনিরামকে) এগোয় খুড়ো! তুমিইত এগিয়ে 
€ দবে। 

মু। হ্যা, হ্যা, পাগল ! 

নে। হ্যা, হা, তা হ'লে ত বাচতে ! 

সী। মুনিরাম, তুমি স্থবাদারকে বল্বে, তিনি হিন্দু ছিলেন, 
হিন্দুর প্রতি বিদ্বেষ তীর নিকট প্রত্যাশা করা যায় না॥ 
আমিও মুসলমান জাতির একজন ভক্ত। ভূষ্ণার ফৌজদারকে 
তিনি যেন অগোৌণে পদচ্যুত করেন। হিন্দু-মুসলমানে আর যেন 
বিবাদ না বাধে ! 

মু। হ্যা হ্যা, আমি সব ভাল ক'রেই বুঝিয়ে বল্বো । 

নে। হ্থ্া হ্যা, আচ্ছা করেই বোঝাবেন ! 

(মুনিরামের প্রস্থান ) 
এখনও একে চিন্তে পারুলেন না মহারাজ! একদিন পার্বেন, 
কিন্ত সে সময় হারিয়ে ! 

সী। নেহাল, তুমি লোকটার প্রতি বড় অবিচার ক'রে 
আস্ছ । 
নে। নেহাল ত হাল ছেড়েই বসেছে! 
(প্রস্থান ) 
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( লক্মীনারায়ণের প্রবেশ ) 
লক্ষ্মীণারায়ন। দাদা, সব শেষে এই ছত্রধর সেবক এসেছে । 
সী। কিস্তসবার আগে লক্ষ্মী, তোমার পূজাই পৌছেছে। 
তোমায় যৌবরাজ্যে অভিষেক করৃছি। 
ল। আজ ধন্ত আমি! আশীর্বাদ করবেন, যেন আপনার 
নির্বাচনের ষোগ্য হতে পারি । 
সকলে। জয় রাজ! সীতারামের জয় ! 
( গাহিতে গাহিতে কৃষ্ণবল্লভের শিষ্যগণের প্রবেশ ) 
গান 
বসিল সিংহাসান বঙ্গ-প্রভাকর ! 
অটল যার শো্য, ধবল যশ-ভাম্বর | 
গৃহে গৃহে উৎসব, অন্বরে জয়রব, 
গর্জে নব উচ্ছ্বাসে বঙ্গ-সাগর | 
( সকলের প্রস্থান ) 


( পটপদ্িবর্তন ) 


অভিষেক-মণ্ডপেয় পশ্চাৎভাগ 


মুনিরাম। এই যে কাঞ্চন | 
কাঞ্চন। চুপ, চুপ। আর্জ অভিষেক! কার? কমলার: 


ত্বামীর? হাহাহা! 
মুনি । কি ভাগ্যের চক্র! চার দিকে কেবল সীতারামের' 


বন্স-জয়কার ! মুনিরামের জয় দিতে কেউ নেই! 
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কা। যদি কাজ গোছাতে পার, সব হবে! 

মুনি। আমিত মুর্শিদাবাদেই চলেছি। 

কা। দেখো, যাত্রা যেন নিক্ষল না হয়! 

মুনি। কিন্তু সীতারাম যে আমায় বিশ্বাস করে' পাঠাচ্ছে । 

কা। বিশ্বাস এক, বিদ্বেষ আর! খবরদার, স্থযোগ ছেড়ে 
না। নবাবী দরবারে সব তাঁতেই টিলেমি ! ভাল রকম নাড়াচাড়া 
না দিলে, নবাবের গোসাঅজগর ফণা ধরুবে না। কুলিখাকে 
উদ্যস্ত করে না তুল্লে, সীতারাম উদাস্ত হবে না। কুলিখ'! নাকি 
বড় সহজে কারও ওপর চটেন না, কারও দোষ চট. করে 
গ্রহণ করেন না। 

মুনি। এ রকম লোককেই 'রাগানো সোজা, বাগানো মজা! ! 
কিন্ত যে অদৃষ্ট, কাঞ্চন! একবার দে এক চোখো৷ দেবতাকে 
পেলে, বলি, কোন্‌ বিচারে সীতারাম রাজা, আর মুন্রাম 
উকীল? সে প্রাসাদে আর আমি কুটারে? সীতাঁরাম, এইবার 
দেখা যাবে, কত ধানে কত চাল! 

ৃ ( প্রস্থান) 

কা। পিতা, তুমি চাও দীতারামের রাজ্য। আর আমি 
চাই তার হৃদয়! হো হো, আমি যে বিধবা! কমলা রাখি, 
তুমি সধবা! তুমি স্বামী নিয়ে জীবনটাকে পূর্ণিমা কর্বে, আর 
আমি জীবনব্যাপী একাদশী নিয়ে ব্রহ্ষচরধ্য সাধব? তোমরা 
ছুটিতে আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে খিল্‌ খিল্‌ করে' হাস্বে, আর তাই 
শুনে' আমি তিল তিল করে? যন্ঘা-রোগীর মত পাক পেয়ে যাৰ?, 
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আমরা বাপ-বেটীতে যে ভেল্কি খেশ্ব, তাতে টের পাবে,-.. 
কমল! বড়, না কাঞ্চন বড়! কমলা, তুমি কার মৃখ থেকে 
স্ষধার গ্রাস কেড়েছে? কার চোখের সামনে থেকে পিপাসার 
স্ধাপাত্র নিয়ে চূর্ণ করেছ ? তার যে বেণীবন্ধন পণ! তোমার 
কাছ থেকে সীতারামকে কেড়ে নেব! যতদিন তা না হবে, এ 
চুলে আর তেল দেবে! না, এ দেহের আর আদর করবো না, এ 
রূপের আর সেবা করবো না ! কমলাকে তার শীশুড়ীর বিষ- 
নজরে--কে আড়াল থেকে উকি মেরে চলে গেল! নেহালের 
মত মনে হল! ও আমাদের পেছনে লেগেছে । সীতারাম, 
বড় ভালবাসি-তোমায় বড়ই ভালবাদি! আমি না পরন্ত্রী? 
আমি না বিধবা? বিধবার প্রাণে কি প্রেম নাই? স্বামীর 
হ্বদয়ের সঙ্গে যে অপরিচিতা, পতি-প্রেমে যে আজন্মবঞ্চিতা, সে 
গড়ানে৷ স্বৃতির পূজায় সন্তষ্ট থাকবে কি করে? সে ভক্তিকি 
কাপট্য নয়? সে প্রেম কি অভিনয় নম্ব? সীতারাম, তোমায় 
অনৃষ্টের মত ঘিরে থাকব, বাসনার মত ছেয়ে থাকব! দেকি 
নির্দয়, কতকাল আমায় দুরে রাখতে পার ! ৰ 

€ গ্রস্থান ) 
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ছ্িতীস্্র দুষ্ট 
মুশিদাবাদের প্রাসাদ 
মুর্শিদকুলী। মুনিরাম! মনে হয়, তুমি ভাগ্যের প্রেরিত। 
বক্সমআীলী। এই যেমন ভূমিকম্প, বন্তা, ুর্তিক্ষ, মড়ক, 
ইত্যাদি ইত্যাদি। 
মুনিরাম। জনাবের সব এক্বাল্‌! (বক্দআলীকে দেখাইয়া) 
ইনি আমার ওপর বড় নারাজ ! 
ব। ভয় নাই বঙ্গবীর! তোমার কাজ গুছিয়ে এনেছ প্রায় ! 
মু। মুনিরাম, ভূষ গার ব্যাপার--. 
মুনি। ব্যাপার-বাণিজ্য বেশ চলেছে জনাব ! কল-কারখানা» 
কারিকরি, কোনটারই কমৃতি নাই। ভূষণ! থেকে ধান্ত-পণ্য 
বোঝাই হাজার হাজার নৌকা দশভূজাঙ্কিত পতাকা উড়িছে 
দেশ-বিদেশে ছুটেছে ! যে বাঙ্গালী একটা নাল! পার হ'তে ভয় 
পেত, তারা হেলায় পাগর পার হয়ে যাচ্ছে! 
বৰ! আহা, এ দুঃখ কোথায় রাখি রে! 
মুনি। জনাব, বল্বকি? সে ভূষণ আর নাই! তার 
রং ফিরেছে, চেহারা বদলে গেছে । দেশটার উর্্বরা শক্তি পর্যন্ত 
বেড়ে উঠেছে। যে চাষা ভাত না পেয়ে হাড্ডিসার হচ্ছিল, 
তার খাসু। তেল-কুচকুচে দেহখানি নিয়ে ছাঁতি ফুলিস্ে 
বেড়াচ্ছে !, 
€ 
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ব। তোমার বুঝি খেদ, দেশে অজন্মা হয় না কেন? 
মুনি। সাহেব, সব শুশ্থন, তারপর কথা কইবেন। সীতারামী' 
মালখানা আকবরী মোহর আর শিক্কে টাকায় একেবারে 
বোঝাই ! 


মু। আ্যা এতটাকা! এত মোহর! আমার টাঁকা চাই! 
টাকা চাই ! 

মুনি। সেখানে দে জিনিষটার অভাব মাত্র নাই। শুন্লে 
'অবাক্‌ হবেন, দেশ থেকে মড়ক-মহামারীও অদৃষ্ঠ হয়েছে! . 

ব। আহা শেয়াল শকুন! তোমাদের উপায়? 

মুনি। কত বল্ব, কত শুন্বেন! আস্তে আন্তে সীতার 
ফৌজের সংখ্যা বেশ বাড়িয়েছে! আগে যারা পট্‌ক 
আওয়াজ শুনে” ভয় পেত, তারা এখন দুম দাম ক 
বন্দুক-কামান ছুড়ছে । সীতারামের আগুনভরা কামাঢ 
বারুদখানা তার অন্তঃপুর! যত মন্ত্রণা, যত কাজ, সব সেইখ 
থেকে ধূমায়িত হয়ে ওঠে । আর এক্টা যা হয়েছে, চূড়া, 
সীতারাম ভূষণার স্বাধীন রাজা বলে নিজকে ঘোষণা ক 
দিংহাসনে বসেছে । কর দেওয়! রহিত করেছে। 

মু) এতদূর? কৈ, ফৌজদার ত আমায় বি 
জানায় নি ! | | 

মুনি! তিনি ক্রমাগত হুঙ্গুরে এতেল! দিয়ে এনেছেন, 


কিন্তু গ্রতীকারের বদলে পেয়েছেন, কড়া কড়। জবাব ! 
ফৌজদারের এক্টা লোককে ত সেদিন সীতারামের লোক: 


সিডি 
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মেরেই ফেললে! বেচারাকে নীরবে তাও পরিপাক করুতে হ'ল! 
ষুর্শিদাবাদে এত্তেল! দিয়ে জবাবের আশা! ত নাই! 

ব। মুনিরাম, তুমি কি মনে কর, এই রকম ছু" একটা নগণ্য 
স্ঘটনা একট! সাম্রাজ্যের শাসন-নীতি উল্টে দেবে? 

সু। বক্সআলী, এত্বেলা এসেছে, এ কি সত্য? 

ব। সন্য। 

মৃ। আমার কাছে তা পৌছায় নাই কেন? 

ৰ। আবশ্তক বোধ করি নাই। 


মু! প্রত্যুত্তর? 

ব। আমিই দিয়েছি। 

মু। আমায় না জানিয়ে, আমার ছাপ-মোহর দিয়ে কি করে, 
এ সব জরুরী পরোয়োন। পাঠালে ? 


ব॥ সেভার তাবেদারের প্রতি আছে। 

মু। এত বড় গুরুতর বিষয়েও? 

ব। অধীন এ পর্যাস্ত তাই মনে করে। 

সু। সীতারামকে দমন করারও ত কোন পন্থা! হয় নি! 

ৰ। অন্যায় কলহে প্রবৃত্ত হওয়া-_কেবল হিন্দু-মুলমানের 
বি্বেষ প্রধূুমিত করা অধীন মনে করেছিল, এবং এখনও করে। 

মু। নিজের জাতি ও ধর্মের চেয়ে কি বড়? 

ব। জাতি ?-_জাতি এক--দবাই আমরা ভারতবাসী। 
আর ধুন্দ ? সব ধর্মের মন্দ এক | যাক্‌, হিন্দু-মুপলমানের ধন্ব-মত 
বা স্ত্মাজিক এক্য-সখ্য যত দিন না হবে, জাতীয়তার 
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জয় যাত্রার পথেও কি তাদের অহি-নকুল সন্ধ একান্তই 
'আবশ্কক ? জন্ম-স্বত্ব উভয় দলকে এক করে; গড়েছে । সে গড়ন 
ভেঙ্গে দিলে, কোন আধাই কোন কালে পূর্ণ হ'তে পারুবে ন!। 
মুনি। আঃ সাহেব, করছেন কি? মুনিব আর জাত সাপ 
সমান ! 
মু। তুমি অনেক দূর এসে পড়েছ বক্সআলী ! আর বোধ 
হয়, তুমি একমাত্র পবিস্ত্র ইস্লামের ওপর নির্ভর কর্তে পাচ্ছ না! 
ব। জনাব, ইসলাম সভ্যতার আদর্শ! তার ধর্দ্বশিক্ষা 
উদারতামণ্ডিত। ক্রমে যদি তা আচার অনুষ্ঠানের সঙ্কীর্ণতার 
গণ্ডতী আশ্রয় করেই থাকে, তার সঙ্গে আদি ও অকৃত্রিম 
বিচার-বিবেককে জলাঞ্জলি কেন? কলিজা! থেকে ভাল-মন্দের 
আহবান সকলের কাছেই চিরকাল সমান পৌচ্ছাছে । 
তবু যে ভেদ, সে বিদ্বেষের জেদ্‌। সেই মনের কালি ধুয়ে ফেল্তে 
| হবে। আকবরের যুগে হিন্দু-মুদলমান যেমন ভাই ভাই বলে" 
পরম্পরকে আলিঙ্গন করতো “চাচা* “দাদা” স্থবাদ যেমন ছুই দলকে : 
গাঢ় মিলনের বন্ধনে বেঁধেছিল, সেই আমল আবার ফিরিয়ে 
আন্তে হবে। 


মু। সাহেব, থামুন ! 
মু। তুমি জান বক্সআলী, কোরাণ আমার জান্‌! পয়গস্বরের 


এক একটি প্রত্যাদেশ আমার কাছে হানার হাজার বাঙ্গালার 
মন্নদ্দের চেয়ে মহার্ঘ; দেখছি, মুসলমানের তাবেধারীটা, এখন 
তোমার পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে দাড়িয়েছে । 


ব্য দৃষ্ত ) ভাগ্যচক্র ৬৯ 


ব। মহামতি, স্ায়ের অবতার মুশিদকুলি খাকে কখনও 
এমন দেখব, মনে করি নাই। মানবচরিজ্রের মত বহুরূপী 
আর নাই! প্রত, বস্রআলী বেইমান নয়! তাই সে জাতীয় 
আত্মহত্যায় সায় দিতে পারে নাই, পারুবেও ন।। 

মু। তোমার মতের চেয়ে তোমার প্রসুর মত বড় এটা 
করণ রাখা! উচিত। 

মুনি। নিশ্চয়! নিশ্চয়! 

ব। অধীন চাকৃরী করতে এসেছে-_ইমান্‌ খোয়াতে আসে 
নাই! কিন্তু যাকে একট। মানষের মত মানুষ বলে? ভক্তি 
করি, তিনি আদর্শ হ'য়ে ষ্ট হয়ে ভক্তের হৃদয়ে কি বেদনাই 
দিলেন | তুচ্ছ চাক্রীর জন্য কে ভাবে? 

মুনি। সাহেব, কার সঙ্গে কথা, সম্ঝে বল্বেন। 

ব। সে জন্ত €তামার চিন্তা নাই, তোমার কাজ তুমি 
কর! 

মুমি। চাকরীর প্রতি যার এতটা অবহেলা, তার অবসর 
নেওয়াই উচিত। মস্নদের প্রতি অধীনগণের ওঁদ্ধত্য অমার্জনীয় 

ব। হুজুরের যদি তাই মর্জি, গোলাম রোক্‌শোদ্‌ হয়। 

মুনি। রাজধানীর চতুঃশীমানায়ও যেন তোমায় আর না 
দেখি। 

ৰ। তাবেদার এই দণ্ডে হুকুম তামিল কর্‌বে। 

(প্রস্থান ) 

সুনি। হু্থুর হচ্ছেন সুর্যের মত !1--আলোক দিতে পারেন, 
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আবার দগ্ধও কর্তেও £জানেন। আমরা যদি তা না বুঝি, 
আমাদেরই গোস্তাকি, আমাদেরই বেয়াদব ! 


(বার্ণাভোর প্রবেশ ) 


বার্ণাডো । নবাব বাহাছুর! হামি আপনার জন্তে কি 
করতে পারি ? 
মু। তুমি অনেকদিন থেকে দরবারে বাণিজ্যের সুবিধার 
জন্য পড়ে ,আছ, তা হবে-_যদি তুমি জল-পথে ভূষণার লু$নের 
শ্রোত চালিয়ে দিতে পার ! 
বা। বহুৎ খুব! ওই তহামি লোক চাই । লুঠ দৌলতের 
লুঠ$ ইজ্জতের লুঠ ! ছুনিয়ায় যেমন হিন্দুস্থান, হিনদস্থানে তেমনি 
ংলা। এ মধুমাটী! যেখানে মধুঃ সেধানে আমরা, যেখানে 
আমরা, সেখানে জয় ! 
মুসি। এই পাগ্তা নাও, অশ্বারোহণে ভূষণায় গিয়ে আবু-' 
তোরাপকে জানাও, সে যেন অবিলম্বে সীতারামকে আক্রমণ 
করে। 
(বার্ণাডোর প্রস্থান ) 
মুনিরাম, যুদ্ধ তো৷ বাধল; এখন আমাদের সহায়তা তোমাকে 
করুতে হবে,। তোমাকে রীতিমত পুরস্কৃত কর! হবে ! 
মুনি। গোলামের জান্‌ কবুল । 
(উভয়ের প্রস্থান ) 
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ততীস্ত্র দুষ্থ্য 


আবুতোরাপের কক্ষ 


বর্ণাডো। হা। (পাঞ্জা প্রদান করিয়া ) সবার সাহেব 
আপনাকে জানাইটেছেন”_এখনই আপনি ফৌজ নিয়ে 
সীটারামের সাট্‌ লড়াই স্থরু কর্বেন। 

আবু তোরাপ। আমি ত প্রস্তত! 

দৌকড়ি। তুমি এবারে স্াজ গুটিয়ে খোদলে গিয়ে বসো! 

বা। তুমি লোক বাত. বহুত করে, কাম কম করে। 

দো। কেল৷ খাবে? সীতারামের সঙ্গে যখন লড়াই, ও 
চিজটা অনেক খেতে হবে। 

আবু। ছিদোকড়ি! 

বা। ফৌজদার সাহেব, আমি নামমাত্র হামার ঘোড়া 
পড়ে মরে? গেল! এক্ট। নয়৷ ঘোড়ার হুকুম হোক্‌। 

ফৌ। কাই হায়। 


( প্রহরীর প্রবেশ ) 


একে এখনই একটা ঘোড়া! সাজিয়ে দাও । 
. বা। দেলাম ফৌজদার সাহেব । 
(প্রস্থান ) 
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দো। জনাব, দেখছি, একটা মড়া নিয়েই সুরু হ'ল! 
বলি, লড়াই কি তবে বাধ লই ? 

আবু। নিশ্চয়। 

দো। নেহাত? 

আবু। হা। 

দো। নিতান্তই ? 

আবু। কারণ, মুনিরাম এ যুদ্ধের নাগাড়া ! 

দোঁ। নাগাড়ার ইজ্জত মার্বেন না! মুনিরামকে খুব 
ওঠালেও কাড়ার ওপরে নেওয়া যায় না! কাড়াকে কম জোর 
বল্‌ছি না-_দে কাশে খুবই তাল! লাগাতে পারে, প্রাণে পৌঁছতে 
জানে না। জনার, আমি মদ খাই, মেয়েমান্ষ দেখে ভুলি; 
কিন্ত উচু মুখে, সাফ দিলে,বড় গলায় বল্‌তে পারি,_দোকড়ি 
দোকড়িই, মুনিরাম নয়; তার মনের ভেতর একটা! পচ! বাম্পের 
কালো কুগুলী নাই। দৌয়া করবেন, দোকড়ি থেকেই যেন 
কবরে যাই। যাকৃ; লড়াইটা কি থামানো! যায় না? 

আবু। কেন? যুদ্ধে তোমার আপত্তি নাকি? 

দো। ঘোরতর । জনাব, আমি বুঝতে পারি না, যাদের' 
পটল-চেরা চোখ, কৌকড়! চুলের বাবড়ী, পানের পিক গিল্লে' 
রংয়ের ভেতর দিয়ে গোলাপ ফোটে, তাদের অমন একটা বিচ্ছিরী 
জায়গায় খতম কেমন করে' মানায় ! 

আবু। তুমি তাদের শেষটা করা'তে চাও কোথায় ? 


ও দৃস্ত ] ভাগ্যচক্র ৭৩. 


দো। সিরাজী-নারেঙগের পায়, রঙ্গিন ওড়নার ছায়ায়, জরির' 
পেশোয়াজের মায়ায়! কেমন বেড়ে লালে লালে খতম ! 

আবু। লড়াইও ত একটা লালের কারবার। 

দো। জনাব, এও লাল, আর সেও লাল? 

আবু। ভাঠিক; যেমন পলাশের লাল আর গোলাপের" 
লাল! আলতার লাল আর আকাশের লাল !1-__অর্থাৎ যেমন 
দোকড়ি আর আনার ! 

দো । কথাটা ভাল বুঝ লাম না, জনাব ! 

আবু। দোকড়ি, তুমি আর আনার ছুই ভক্ত আমার ছুই 
দিক দেখছ, ছু'জনেই ফাকিতে পড়েছ! তুমি যে দিক দেখেছ, 
সে রক্তমাংসের লাল, সে লাল ওপরে উঠতে জানে না। আনার 
দেখেছে আমার কলিজার রক্ত-রাগ। সে লাল আস্মানী 
চিজ! আবুতোরাপ মদেই ডুবে থাক্‌, আর মেয়েমান্ুষের 
পায়েই মনুষ্যত্ব বিকাক্‌, সে কাপুরুষ নয়। যুদ্ধ তার কাছে-_-- 
নারী নয়, স্থরা নয়, দোকড়ি নয়। 

দোঁ। তবে কিজনাব? 

আবু। নেমাজ! কোরাণ! আনার ! 

দো! জনাব! চিরটা কাল আপনার এখানে কাটালেম,. 
কিন্ত আপনাকে চিন্লেম না। আপনি কখনও দিলদরিয়া 
দেলখোস্‌ লোক; আবার কখনও মস্জিদের মত উচু, মোল্লার: 
মত গড়া, কোরবানির মত বড়া! 

আঁবু। আমি নিজেই নিজকে ঠাউরে উঠতে পারি" 
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না। আমার ভেতরের মানুষটার মগজে এক্টা ছিট আছে, 
সে কখনও আমায় মোল্লা করে, আবার কখনও গোল্লায় 
দেয়! 

দো। হুভুর, আপনি সত্যই একটি ধার্ধা। প্রমাণ আনার 
সাহেবকে ভালবাসা । হু্ছুর গোস| কর্বেন ন/ হাজার 
'হোক্‌, সে একজন পথের ডিকিরী, আর আপনি বরাজোশ্বর। 
আশ্রিতের প্রতি আশ্রম্নদাতার ভালবাসা এতটা উঠতে পারে, 
এ ধারণা আমার ছিল না; আপনি তা চোখে আঙ্গুল দিয়ে 
'দেখালেন। 

আবু। আমি দেখাইনি দোকড়ি দেখিয়েছে আমার শুন্ত 
কলিজ।। ছুনিয়ায় আমার৪ কেউ নাই--তারও কেউ নাই! 
এ অবস্থা প্রেমের চুম্বক ছইকে এক করে, দিয়েই থাকে ! 

দো। আপনার কেউ নাই, জনাব! এ কি রকম কথ! 
হল? 

আবু। বাইরের অনেক আছে, অন্তরের কেউ নাই। 

দৌ। জনাব, মাফ করুবেন। ভূষ্ণার ফৌজদারের আপনার 
লোকের এতই অভাব, যে তাকে শেষটা খুজে” খুজে” এক্টা 
রাস্তার ছেলে পাকৃড়াও করে' পীরিত ক'রতে হ'ল! এর চেয়ে 
গরীবী আর কি হ'তে পারে? 

আবু। দৌকড়ি, একটা যায়গায় ধনীও দীন, আবার 
গরীবও ক্রোড়পতি; সে হচ্ছে প্রেমের রাজ্য । সেখানে 
বাদ্‌শাকেও ভেক নিয়ে ফকীরের দ্বারস্থ হ'তে হয়। কেন 
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হয, সে আধার আজ পর্যন্ত কেউ আলো করতে পারে নাই, 
পারবেও না। 

দো। যাক্‌» হাতিয়াব পত্র রেখে, লড়াইয়ের ভারী আটা 
আব্বা-জোবব! খুলে” ফিন্ফিনে টিলে পোষাকে আগেকার সেই 
ফুরফুরে খোস্রোজগুল ফিরিয়ে আনা যায় নাকি? তা হ'লে, 
গোলাম নতুন নতুন সখের সরবরাহ করে দুনিয়াকে বেহন্ত 
ক'রে তুল্ত, জনাব ! 

আবু। আর হয় না। ভেতরের হুকুম--বস্। আর না। 
আমার বিবেকটি ষেন একগাছি বিদ্যুতের কশা ; অন্তায় দেখলে 
জল্তো! বটে, সে শুধু আধারকে আরও অন্ধকার করুতে ! 
এবার দেখছি সেই তাড়িতের তাড়না বস্ত্র হয়ে আমার 
প্রবৃত্তির মাথায় ভেঙ্গে পড়েছে! দৌকড়িঃ জীবনে অনেক পাপ 
ক্ুরেছি ঃ ভূমি কোনটার সাক্ষী, কোনটার সাথী । কিন্ত এ যাত্রা 
পালা খতম্‌ করবে! তলওয়ারের নীচে মাথ! দিয়ে। এবার হজে 
যাব। তীর্থে গিয়ে অনেকে ফেরে না, আমরাও ফেব্গুবার ইচ্ছে 
নাই। মুশিদাবাদের আদেশ অন্যরূপ থাকাতেই এতদিন সীতারাম 
রায়ের সঙ্গে লড়াই বাধাতে প।রি নি! মনের মধ্যে জেহাদের 
ডাক শুনেছি, সে খাস-দরবারের নিমন্ত্রণ ফিরিয়ে দেবার সাধ ব! 
সাধ্য আমার নেই। এই মেঘাচ্ছন্ন জীবন চিরে” যদি রমজানের 
চাদ দেখ! দিয়েছে, ওপারের আলোর নিশানা হারাতে দেব ন! * 
এবার হয়ে যাব। 

দো হজের সখ আমার ধাতে নেই হুজুর । 
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আবু। তাজানি দোকড়ি! তুমি আমার রঙ্গিন ছুনিয়ার 
দোসর, সফেদ আখেরের সাথী-_আনার। ওই যে নাম করতে. 
কম্মুতেই আনার এসে পড়ল । 

দো। তবে দোকড়িও ভাগলো!। 

আবু। সে যে প্রারৃতিক নিয়ম ! 


€ দোকড়ির প্রস্থান ও অপরদিক দিয়া আনারের প্রবেশ ) 


আবু। আনার! 

আ। বাপজান্‌! 

আবু। বিদায় দাও। 

আ। কোথায়? 

আবু। যুদ্ধে! 

আ। মেকি? 

'আবু। আর দেরি করুবার সময় নাই। 

আ। চল, আমিও যাব। 

আবু। সে হ'তে পারে না আনার ! 

আ। কেন বাপজান? 

আবু। তুমি বালক। 

আ। কিন্তু বীরবালক। 

আবু । বুঝি আরও কিছু! আমার এক বাতির রোশ নি,. 
একগাছি ফুলের মালা, একতারার একটি তার ! 

আ.। তবে তুমিও যেয়ো না। 
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আবু । আমি তোমার কে? 

আ। আমার সব! আমার কলিজা! আমার মা-বাপ ! 
আরার খোদা ! 

আবু। আবার বল্‌. আনার, আবার বল্‌। 

আ। তুমি আমার কলিজা, আমার মা-বাপ, আমার খোদা 

আবু। তুই নিতান্তই যাবি? 

আ। যাব। 

আবু। যদ্দি যেতে না দিই ? 

আ। তোমাকেও যেতে দেব না। 

আবু। লোকে যে হাস্বে, আমায় ভীরু বল্ৰে ? 

আ। তুমি যাও। ( আবুতোরাপের প্রস্থান ) 

আ। বাপজান্‌ বাপজান্‌। 


( আবুতোরাপের পুনঃপ্রবেশ ) 
আবু।" আনার, আনার ! 


আ। তুমি যাবেই? 
আবু। যেতেহ্বেষে। 
আ। তবেযাও। 


আবু। তুমিকি নিয়ে থাকবে? 

আ। তোমার ঘর, তোমার তস্বীর, তোমার চুলের 
খোস্বোভর! বালিশের বু্রাণ নিযে ॥ 

আবু) আনার ! 
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আ। বাপজান্‌। 

আবু। তবে যাই? 

আ। যেয়ো না। 

আবু। কেন? 

আ! চোখে যে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। 

আবু। তবে থাকি? 

আ। না, যাও$ নইলে লোকে হাস্বে, তোমায় ভীরু 
সবল্বে। 

আবু। আনার, যাই? 

আ। যাও। 


আবু! যাই, আনার ?-তা হ'লে যাই? না”_একটু 
থাকি, একটু দেখি !_-না) যাই; ফেমন আনার, যাই ?-_এ. 
যাজ্জা যাই ! 
(প্রস্থান ) 
আ। ওগো, গেলে? চলে” গেলে ?-_ছুনিয়া আধার, বুক 
ভাঙ্গা, কলিজা খালি! ফিরে এস! ফিরে এস! লোকে 
হান্ক্‌, ভীরু বলুক্‌, তবু ফিরে এস, ওগো, ফিরে এস! না, না, 
আর ত আস্বে না। কেন আস্বে না? যাই রাণীমার কাছে, 
(তান কি বাণজান্‌কে রক্ষে করুবেন না? (প্রস্থান ) 
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চতুর্থ দুস্থ্য 
শিবমন্দিরের সম্মুখ 
( গল্লীবালাগণের গাহিতে গাগিতে প্রবেশ ) 


গান। 
আজ নূতন জোয়ার এসেছে 
বঙ্গ-সাগরে ! 
যাব নিতে মোণার ঢেউ, 
ঘরে রইব না ত কেউ, 
আজ নৃতন জলে আস্ব নেয়ে 
নৃতন জীবন পাব রে। . 
ছিড়ে গেল দড়া-দড়ি, 
ভেসে গেল খেয়ার তরী, 
কি ভয়, আজি পাকা মাঝি 
বসেছে তার হাল ধ'রে। 
( নকলের প্রস্থান ) 
( অপর দিক দিয়া দয়াময়ী ও কাঞ্চনের প্রবেশ ) 
দয়াময়ী। এ পাকা মাঝি কে কাঞ্চন? 
কঞ্চন। উপযুক্ত মাতার উপযুক্ত পুত্র। 
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দয়া। হায় যদি কমলাও রাণীর উপযুক্ত হত ! 

ক। তোমার আদর্শ যাকে গড়তে পারলে না, তার মত 
হুর্ভাগ্য কার ! 

দয়া । যাক্‌, ফৌজদারের কাছ থেকে সেই ছোড়াটার 
আসার কথা যা বলেছিলি, বল্‌, তা মিথ্যে । শুধু একটুখানি “না” 
--একবারটী মাত্র! আমি তোকে প্রাণ ভরে" আশীর্ব্বাদ কর্‌বো৷ ॥ 

কা। মা, সে জন্ত আমার দুঃখ কি কম? কিন্তু সত্য 
বড় কঠিন, বড়ই নিষ্ঠুর! ছোড়াটাকে দেখতে পেয়েই দেখাবার 
জন্য তোমাকে ডেকে এনেছি-_-যদি তুমি কোন উপায় করতে 
পার মা । এঁ দেখ, তারা এদিকেই আস্ছে। চল, আড়াল 
থেকে সব শুনি। 

( দয়াময়ী ও কাঞ্চনের প্রঙ্থান ও 
অপর দিক দিয়া কমলা ও আনারের প্রবেশ ) 

আ। মা, এ বিপদ্দ হতে উদ্ধার করতেই হবে। যুদ্ধ 
খামাতেই হবে। 

ক। সে অসম্ভব । 

আ। তবেকিহবে? 

ক। তাইত ভাবছি। আমার স্বামী, শাশুড়ী, গুরুদেব, 
সেনাপতি ছোট-বড় সবাই যুদ্ধের দিকে । আনার, কাদ্‌ছিস ? 
তোর চোখে জল দেখলে যে আমার প্রাণে বড় লাগে! 

অ।। মা, বাপজান্কে বাচাবার উপা্ন তোমাকে ক'র্তেই 
হবে! 


গর্থ দৃশ্ট ] ভাগ্যচক্র ৮১ 
ক। ওকি! কেউ আমাদের কথা শুন্ছে না ত? 


(গ্রস্তান ও আনারের অস্গসরণ এবং 
অপর দিক দিয়! কাঞ্চন ও দয়াময়ীর পুনঃপ্রবেশ ) 
কা। এখন নিজের চোখেই দেখলে! নিজের কাপেই 
দব শুন্লে ম!! 
দ। ফৌজদারের হিতের জন্য একটা ষড়যন্ত্র চল্ছে ! 
কা। সাধে কি তোমায় কেশ দিয়ে এখানে এনেছি । ওরা 
আবার আস্ছে আমর! সরি। 


( দয়াময়ী ও কাঞ্চনের প্রস্থান ও 
অপর দিক দিয়া কমল ও আনারের পুরঃপ্রবেশ ) 
ক। বেশ, যুদ্ধ থামাতে যদি না-ই পারি, ফৌজদারকে 
বক্ষা করুতে চেষ্টা কর্ব। 
স” আ। মাঁ, আমায় তুমি কিনে রাখলে ! 
ক। ফ্রিস্‌ ফিন্‌ ক'রে কা'রা কথা বল্ছে! খুব কাছেই ! 
চল, এখানে আর থাকা ঠিক নয়। 


( কমল! ও আনারের প্রস্থান ও 
অপর দিক দিয়! দয়াময়ী ও কাঞ্চনের পুনঃ প্রবেশ ) 


দয়া। (হাপাইতে হাপাইতে) এর কোন রহম্ত তভেদ 
করুতে পাচ্ছিনে, কাঞ্চন! 
কা। (তাই ত মা, তবে এর মধ্যে এক্টা বড় রকমের 
তু 
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ব্যাপার আছেই আছে! ফৌজদার কমলার প্রতি অনুরক্ত 
নয় ত? 

দ্া। কি? যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! 

কা। মা, না বুঝে বলেছি, ক্ষমা কর । আমি তোমার মেয়ে ! 

দ্। তোরই বা দোষ কি? মনে নানা কথা আস্তে 
পারে। কিন্তু কমল! আমার শিশুর মত নিশ্মল! 

কা। মা, রাগ করো না। আমার বলা শুধু তোমাদের' 
ভালর জন্য । মুনিরও মন টলে! যদি কিছু হয়েই থাকে, তুমি 
পাক গিম্নীর মত অস্কুরেই সব নষ্ট করে দিতে পার্বে। 

দ। আমার মাথ! ঘুরছে কাঞ্চন! 

কা। তুমি অমন করুলে, মহারাজের আর কে আছে? 

দ্। হতভাগ্য সীতারাম! তুমি ঘরে-বাইরে বিপদজালে 
জড়িত, আমি যে আর স্থির হ'য়ে ঈড়াতে পাচ্ছিনে কাঞ্চন ! 

কা। আমার কাধে ভর দিয়ে চল মা! এর যা হয় একটা 
উপায় ত করুতে হবে। তুমি অধীর হলে চল্বে কেন ম1! 

( উভয়ের প্রস্থান ). 
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গ্পম্থ্স্ম দুস্থ 
ভূষণার প্রাসাদ 


সীতারাম। লক্ষ্মী, জলদস্থ্য বার্ণাডো গ্রামের পর গ্রাম লুণ্ঠন ও 
দগ্ধ করছে, আমার প্রজাদের ওপর লোমহর্ষণ অত্যাচার করুছে, 
একে অবিলম্বে দমন করা আবশ্যক । 

লক্ষ্মীনারায়ণ। এমন দিন নেই, ষে বার্ণাভোর এক্টা না এক্টা 
অত্যাচার কাণে ন। আস্ছে। মুর্শিদকুলি খার ইঙ্গিত এতে আছে। 

সী। তাই বুঝি ঠিক এই সময়ে ফৌজদারও আমাদের সঙ্গে 
যুদ্ধ ঘোষণ। করেছে ? 


( নেহালের প্রবেশ ) 


নেহাল। পর্তগীজ জল-দেবতাদের প্রসাদ পেয়ে একটা গেয়ে 
ভূত মহারাজের সাক্ষাৎ-প্রার্থী! লোকটা বেজায় বেহায়া! 
হয়েছে অত্যাচার ?--বয়ে গেছে! তার জন্থ মহারাজকে এসে 
বিরক্ত কেন? আমাদের চারিদিকে খুসীর স্রোত, হাসির ঘটা! 
তার মাঝে গরীবের বিশ্রী কাছুনির পাল|! বেটা বেজায়, 
বেরসিক! আজ্ঞা! করুনঃ বেশ ছু ঘা দিয়ে আপদ বিদেয় করি! 

সী। তাকে এখনই নিয়ে এস। 

( নেহালের প্রস্থান ) 
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(পল্লীবাসী মহ নেহালের পুনঃ প্রবেশ ) 

প। মহারাজ পর্ভগীজ দস্ধ্য বার্ণাডো হঠাৎ আমার বাড়ী 
আক্রমণ করে' সর্বস্ব লুণ্ঠন করেই ছাড়েনি, কি বল্বে! মহারাজ» 
আমার পবিভ্র কুলে-_ 

লক্দ্মীনারায়ণ। অসহা! অসহা! 

নে। ওরে বেল্লিক, চেপে যা! গ্যাখ ত আমাদের নৃতন 
রাজাকে মুকুটে কেমন মানিয়েছে ! 

সী। ধিক্‌ এমুকুটে ! (মুকুট ত্যাগ ) লক্ষ্মী, সৈন্ত সাজাতে বল। 
আমি স্বয়ং মধুখালির কুঠী আক্রমণ করুবো। বাংল! হতে 
জলদন্থ্যকে সাগর পার করে দেব। যত দিন না ফিরি, তুমি 
সাবধানে বীজকাধ্য পর্যবেক্ষণ করুবে । 

ল। এই ভৃত্য থাকৃতে, এ কার্যে প্রভুর কি আবশ্টক ? 
বিশেষ ফৌজদার আমাদের আক্রমণ করতে আস্ছে, এ সমস্ব 
আপনার অনুপস্থিতি কোন ক্রমেই সঙ্গত নয়। জলদন্থযকে 
শিক্ষা দিতে আমি চল্লেম। 

সী। যাও ভাই, আশীর্ববারণ করি, জয়ী হও। 

(লক্মীনারায়ণ, নেহাল ও পল্লীবাসীর প্রস্থান ও 
অপর দিক দিয়! মৃশ্ময়ের প্রবেশ ) 

মব! মহারাজ, আমার সৈন্ত সব প্রস্তুত, আশীর্বাদ করুন; 
ফৌজদারকে যেন মুর্শিদাবাদে পাঠিয়ে আস্তে পারি ! 

মী। যাও বীর, ভূষণার মান আজ তোমার মূখ চেয়ে রইল ৷ 
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স্ব। মৃগ্য় হয় মারবে, না হয় মর্বে। সে কখনও লড়াই 
থেকে ফেরে নি, ফিরুবেও না। 

সী। তা জানি। তাই নিশ্চিন্ত হয়ে ভূষণার দুর্গে কামান 
সাজাতে চল্লেম। মৃশ্ময়ের কপাণ আর সীতারামের কামান এক 
সঙ্গে আজ শক্রর মধ্যে বিভীষিকার হৃষ্টি করুকৃ। 


( সীতারামের প্রস্থান ও মৃণ্যয় প্রশ্থানোগ্যত এবং 
অপর দিক দিয়! কমলার প্রবেশ ) 


ক। কোথা যাচ্ছেন সেনাপতি ? 

স্ব। মহারাজ্জী, আপনি কি শোনেন নি, ফৌজদার আমাদের 
সৃঙ্গে লড়াই বাধিয়েছে। 

ক। সব শুনেছি। কিন্ত অকারণ কলহ কি একান্তই 
' আবশ্ক, সেনাপতি ? 

সব, একি কথামা! আমর] কি কাপুরুষ? 

ক। আত্মহত্যা যদি কাপুরুষতা, হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ কি 
তার চেয়ে কম? 

স্ব। তুমি কিকর্তে বল মা? 

ক। ফোৌজদারের কাছে দূত পাঠিয়ে তাকে বুঝিয়ে নিরম্ত 
করুন। 

স্ব। সে আমা হতে হবেন! । মৃগ্নয় শক্রর বুকে তলোয়ার 
বসাতে জানে, নতজান্থ হ'তে সে অনভ্যন্ত ! 

ক। ,.বেশ, সদ্ধির ভার আমায় দিন। 
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স্ব। মা, যুদ্ধ অনিবার্ধ্য। 

ক। বুঝলেম, মানুষের রক্তের নেশায় আপনার! পাগল 
হয়েছেন। একটা অন্থরেধ, অঙ্ুরোধ নয় মিনতি, তা কি 
শোন্বার স্থবিধা হবে? 

স্ব। পুত্রের কাছে মায়ের মিনতি? আদেশ কর মা, আমি 
প্রাণপণে ভা পালণের চেষ্টা করবো । 

ক। ফৌজদারকে হত্যা কি বন্দী করুবেন না, প্রতিশ্রুত 
হোন্‌। 

মব। মহারাজের কি এই হুকুম? 

ক। আমি কি তবে নামেই মহারাজ্জী? আমার কথ কি 
কিছুই নয়? 

ম্ব। বেশ, তাই হবে। ফৌজদারকে এ যাত্রা শিক্ষা দিয়েই 
ছেড়ে দেব। 


(দয়াময়ীর প্রবেশ ) 

দয়াময়ী। (কাপিতে কীপিতে ) কমলা, এতদূর? ছিছি, 
এতদুর ? 

ক। কিমা? 

দ। হাধিকৃ! লজ্জা করে না? ঘ্বণা হয় না? 

ক। আমিত কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনে। 

দ্। এতও জান! সীতারাম, বুকে কাটারী নিয়ে ফির্ছো, 
শিয়রে কালসাপ নিযে নিদ্রা যাচ্ছ! হতভাগ্য সীতাঝুম 
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ক। মা, এসব কাকে বলছো! ? 

দ্। তোকে । কুলনাশিনী, বিশ্বাসঘাতিনী, আর যেন 
তোকে ন দেখি ! (কমলার অধোমুখে প্রস্থান ) 

মু। কি, সম্তানের সম্মুখে মায়ের শিরশ্ছেদ? আজ যে 
পজ্জায় স্বণায় মুন্মম মরমে মরে" গেছে! রাজমাতা, এই রইল 
তলোয়ার । আমি আর যুদ্ধ করবো না; আর এখানেও 
থাকৃবেো ন।! বিদায় ! চির-বিদায় ! 

দ। মুগ্ময়! বাবা! তলোয়ার রাখলি ষে? এই বুকে 
বসিয়ে দে! আমি আর কত সইব বল্‌। আর পারিনে যে! 
( তলোয়ার কুড়াইয়া লইয়া! আত্মহত্যার উদ্যোগ ) আজ সব 
জ্বালার শেষ হোক ॥ 

মৃ। (বাধ! দিয়া) এ কি মা, তোমায় ত কখনও এমন 
দেখিনি, যিনি আমাদের নবজীবনের জীবনী, যার বলে ভূষপায় 
ধাহুবলের স্প্টি, ধার আদর্শে সীতারামের অভ্যুদয়, বাঙ্গালীর 
'্বাধীন রাজত্বের প্রতিষ্ঠা, সেই তেজন্বিনী আজ সামান্তা৷ নারীর 
ঠায় আত্ম-বিহবলা ! কি হয়েছে জননী, বল কি হয়েছে? 

দ্ধ॥ সে কথা মাতার অবক্তব্য, সন্তানের অশ্রাব্য । মৃশ্ময়, 
প্রাণাধিক !_-ফৌজদার! পাপিষ্ঠ ফৌজদার ! 

স্ব। এই সোজ। কথাটা আগে বল্লেই ত হত, ম।! আমি ত 
তার বিরুদ্ধেই যুদ্ধে যাচ্ছি! 

দ। যুদ্ধে? না অপি দিয়ে ছেলেখেল! কর্‌ুতে ? ফৌজদারকে 
ত হত্য! কি বন্দী করা হবে না! 
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মূ(& তোমার কি আদেশ? 

দ। বিদ্রুপ কেন সুণ্ময়?-_রাজার আজ্ঞা! রাশীর আদেশ ! 
আমার শুধু অরণ্যে রোদন ! 

মূ। তোমার হুকুম মা, সকলের ওপরে । 

দ। তবে ফৌজদারের ছিন্নমুণ্ড চাই ! 

ম্ব। মা, আমি যে-_ 

দ। বুঝেছি, কিন্তু তুমিই না এইমাত্র বললে, আমার আদেশ 
সকলের ওপরে । সেনাপতি, রাজ্রমাতা কতদিন হ'তে তোমাদের 
উপহাসের পাত্র হয়েছেন? 

মূ। মা, এমন করে আর শাণিত বাণে বিদ্ধ করিষ্নে, 
বল্‌ কি করতে হবে! 

দ। এরই মধ্যে ভূলে গেলে সৃশ্ময়,। কে তোমার অন্দবের 
পবিভ্রতায় আঘাত করে তোমার আশ্রিত প্রতিপালিতা একজন .. 
কুলবধূকে তার বিলাস-মন্দিরের জন্য কেড়ে নিতে এসেছিল ? 

মৃ। সে স্থতি বৃশ্চিক-দংশনের সায় চিরজী বন-- 

দ। তবেমৃশ্ময়ের শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ খেলুক্‌! ধমনীতে 
ধমনীতে অগ্রিন্রোত প্রবাহিত হোক্‌! নিশ্বাসে প্রলয়-ঝড় উঠুকৃ। 
এই নাও, বজ্ত-মু্টিতে কপাণ ধর! (মৃন্ময়ের হস্তে অসি প্রদান ) 
সেই শত শত সতীর সর্ধন্ব-লুঠনকারী, সহম্র সহ দরিজ্ু 
প্রজার শোণিত-শোষকের বুকের রুধির এনে দাও, আমি তাতে 
শ্লান করে' সকল জ্বালার অবদান কর্বে।। 


চতুর্থ অঙ্ক 
প্রহ্থ দুম্্য 


মধু খালির কুঠী 


বার্ণাডো। কৌড়ী! কৌড়ী! 

দোঁকড়ী। খোদাবন্দ.! খোদাবন্দ ! 

বা। তুমি কেন আগেব মুনিবের শোকে মৃখ ভার করে, 
থাকে? লড়াইতে মরা সখের কথা আছে। 

দৌ। কি জালাতন! বেট। এক্‌টু আপনার মনেও থাকতে 
দেবে না? যদিও মৃণ্ময় তার শিব দিয়েছে, তাতেই কি ফৌজ- 
দারের মৃত্যুর প্রতিশোধ হ'ল? 

বা। কৌড়ী! কৌড়ী! ফৌজদারকে ভোল, হামার কথা 
ভাব। 

দো। দোকড়ী পেটের দায়ে তোমার নকরি করৃতে 
আসেনি। সে এসেছে যদি তোমরা সীতারামকে জব্দ করতে 
পার, সেই আশাম়। যে ফৌজদার তোমাদের বাণিজ্যের এত 
স্থবিধা করে দিয়ে গেছেন, তোমরা তার প্রাণঘাতী শত্রর ওপর 
প্রতিশোধ তুলে” কোথায় কৃতজ্ঞতা দেখাবে, না, গর্তের ভেতর" 
লুকিয়ে থেকে কেবল পকেট বোঝাই কচ্ছ! 
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ব।। পকেট খালি! দিল খালি! শিকার কোটা? হানি 
কৈ? মানিকৈ? 

দো। আমি তার কিজানি? 

বা। 109৮5 211 20105 £০€1 তোম্‌ নওকরু ক্যা 
ওয়ান্তে? 

দেো। তা হ'লে ছুটাই চাই। তোমাদের সঙ্গে কারবার, যেন 
জঙ্গলী জানোয়ার নিয়ে খেলা! আমার মনে অত সথও নাই, 
গায়ে অত চর্বিও জমে নি । যে দরবারে ছিলেম, তারা বাদশার 
জাত, ব্যাপারী নয়। 

বা। 01225 010 10০71 গোসা করে না। 

দো। গোসা নয়-উচিত কথা। 

বা। কৌড়ি! কৌড়ি! 2000৩ কৈ? 1০2০ কৈ? 
20006 লাও) 22026 লাও। 

দেো। এখন আর ও সব হানি মানি চলে না। 

বা। আলবাট্‌ চলে, ০1 ০9156 চলে । 

দে!। উহ, সীতারাম এখন ভূষ ণার রাজা, তার শাসনে বাঘে 
মোষে এক ঘাটে জল খায়। 

বা। হাম্‌ সীটারামকে। রাজ। নেই বোলে; ও বাঙ্গালী বাবু 
আছে। 

দো। ঘুঘু দেখেছ এখনও ফাদ দেখ নি, চাদ! 

বা। কৌড়ি! কৌড়ি! চাদ কিস্‌কে। বোল্টা হায়? 


দে!। চাদ 19 10002 ১০৮ 1011 422000 341 | 
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বা। 09 চা 100৩, €0০:৩ ০৪ ৪:০, কেমন ইংরাজী 
বোলে তুমি ! 

দো। তা তোমাদেব কৃপায় এই বয়সে আরবী ফাণি ছেড়ে 
৩৪, 10১ দ্র £০০এএর কদবতটা খুবই হল ! 

দো। খোদাবন্দ, খোদাবন্দ, ! 

বা। 73926 লাও) 250০5 লাও। 

দো সীতারামী ঠেল৷ আছে যে! তাতে ভাঙ্গার বাধ 
স্থবাদার অরে জলের কুমীর তুমি-ছুইই জব্দ আর স্তব্ধ! নইলে, 
ফৌজদারেব মৃত্যু প্রতিশোধ এখনও বাকী থাকে? 

বা। সীটারাম সীটারাম মট্‌ বলো । ওই বিবি লোক আটা 
হায়ঃ টোম্‌ যাও। আব নাচ হোগা, গান হোগা, পর হোগা! 

দো। শেয়ালের ডাক আর বাদবেব লাফ !-_-আমি আপন! 
থেকেই সর্ছি। 

(প্রস্থান ) 
(কুঠীর মধ্য হইতে পটু'গীজ মহিলাগণের 
প্রবেশ এবং নৃত্য-গীত ) 
গান 
ভ৩ 215 05106) 10615 05105, 
77565177586 ০ 09101704 8200, 
00117216 39 81000]5 10101556001 300 
১২৩৩৮ ৪৩৩৮ 12220! 


৯২ ভাগ্যচক্র ( ৪র্থ অঙ্ক- 


0216 10160021905 00: 005, 
180৮ 55০: 10122106 600 1095, 
00012627৮19 51190] 01086 00: 000১ 
১৩০৮ ৩57০৮ 1800 1 
(অদূরে বন্দুকের শব্দ; বেগে দোকড়ির পুন প্রবেশ ) 

বা। কৌড়ি! কৌড়ি! ভা 0০৩৩ 6093 1769.0, 10৭ 
৮০? 

দো। সীতারামের বাষটি দীড়ের ভড় ও নৌকো নৌকো 
ফৌজ বোঝাই হয়ে কুঠি আক্রমণ করেছে । তাদের হারাও! 
তারপর ভূষণ নাও! আমি তোমার কেনা গোলাম হয়ে থাকি! 

১ম মেম! 0090010695 5:5.01009 ! 

২য় মেম। 02০৫1 02০৫1 

বা। 1466 09 06 1628.0% ৮০ 016 0286105 0106 00 6106 
9100৮, ০2110, 256 006 15.0169 2.0. 017410151) 6০0. 8906 
10190570210) 22185, 06 020 €£6 21616 1 15010 606 
19610058061 (001000১1007 10215 15110 19 ! 

( সকলের প্রস্থান ) 
( লক্মীনারায়ণ ও বার্ণাভোর যুদ্ধ করিতে করিতে 
প্রবেশ ও বার্ণাভোর পরাভব ) 

লক্ষী। জলদস্থ্য, নবাবের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করতে এসে ছিলে,. 
'এই সাহসে? 

বা। হামাকে হট্যা কর। 


১ম দৃষ্থা ] ভাগাচক্র ৯৩ 


ল। তোমায় বন্দী ক'রে নিয়ে ভূষণার ঘরে ঘরে দেখাব ! 
তারপর মহারাজের বিচারে যা! হয় হবে! 


( দোকড়ীর প্রবেশ ) 


দো। কি পশ্চিমে বাহাছুর! পুবোদের গ্রান্থের মধ্যেই 
আন না!- গেী শুদ্ধ নৃন খেয়ে ফুলছেন, গুণ গাইতে রা 
বেরোয় ন| ! 

বা। 7066, হামার কৌড়িকে হামার সঙ্ে যাইটে 
অন্মটি ডিন। 

দে । কি কি আম্পর্ধ। ! বলি, আমি কি তোর মত বেইমান? 
যুবরাজ, আমায় বধ বা বন্দী করুন। আমি আপনাদের ছুষমন 
সেই ফৌজদারের লোক। 

ল। তোমার সঙ্গে আমাদের কোন বিবাদ নাই। তুমি 
যেখানে ইচ্ছ! যেতে পার । 

দো। বেশ, আবুতোরাপের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেব। দেখি, 
স্ববাদারের কাছে গিয়ে এর কোন উপায় করুতে পারি কি না। 

বা। 7:0০, কৌড়ীকে হামার সঙ্গে বণ্তী করিয্া নিন। 
ও আপনাভের সঙ্গে ছুষমনী কর্‌তে কম্থুর করবে না। 

ল। ওকে যখন ছেড়েছি-আর আটকাব না। 

( সকলের প্রস্থান ) 


চে ভাগ্যচক্র [ ৪র্থ অঙ্ক: 


ভ্বিতাকস দুস্ঠয 
পল্লী-পথ 


বক্তার । ফকির, আমি আপনাকে চিনি । 

বক্সআলী। বড়লোক মাত্রেই ফকিব চেনে । বিশেষত আজ- 
কালকার ফকির,_যাদের আখেরের ফিকির হ'তে ভিক্ষার 
ঝুলিটি বড়। 

ব। আপনি ফকির নন্‌। 

বক্স । তবেকি? 

ব। আপনি বল্পআলি। 

বন্স। ধরা যখন পড়েছি, ভাড়া না। আপনি ঠিকই 
ধরেছেন; এখন তবে আসি। 

ব। ফিকির করে” ফকির ধরেছি--ছেড়ে দেবার জন্য নয়। 

বন্স। তবে রাখুন। ছু*বেলা ভাতের জন্য হদজার ছুয়ারেব 
চেয়ে এক দরওয়াজায় হাত পাতায়, হাত এবং প ছু,য়েরই 
আরাম ! 

ৰ। যে আপনার সব থবর না রাখে, তার কাছে এ অভিময় 
করুবেন। শুচছন, আপনার প্রতি মুর্শিদকুলি খা যে ব্যবহার 
করেছেন, তাতে আপনি শুধু মর্দদাহত নন, সর্বস্বাস্তও হয়েছেন । 


২য় দৃষ্ঠ ] ভাগ্যচক্র ৯৫ 


এতে প্রতিহিংসার উৎসাহটা স্বাভাবিক । এখন নিবেদন করতে 
চাই, আপনি সেই খণের কি প্রকারে শোধ নিতে চান্‌? 

বন্স। যদি অতটাই এচেছেন, ওটুকু আর বাকী থাকে 
কেন? 

ব। মনে করুবেন্‌ না, তাও ঠিক না কবেই আপনাকে 
এসে ধরেছি। আপনাকে পেলে মুব্সিদাবাদে আপনার ভক্তদল 
আমাদের হাতে হবে। সে দলেব সংখ্যা দিন দিনই বাড়ছে। 
আপনি আমাদের একজন নেতা হন। খেলাত, দৌলত, 
খোস্নাম সবই আবার হবে। 

ৰক্স। এই পর্যাস্তই ত? 

ব। এরই জন্য ছনিয়া পাগল ! 

বক্স । ছুনিয়া ছাড়া আজগুবি লোকও ত থাকে! 

বা। সে হয় নারদদান, না হয় দেওযান।। 

বক্স । আমায় না হয় তারই এক কোঠায় ফেলুন। 

বা। শুহ্থন খা সাহেব, আপনি এখন আমাদের হাতে 
পড়েছেন! আপনার ভবিস্তৎ এই কথার ওপর নির্ভর করুছে। 

বক্স । ও, বুঝেছি! চোখের সামনে লোভও এনে ধর্ছেন, 
আবার ভয্বও দেখাচ্ছেন! কিন্ত ঈশ্বরেচ্ছায় আমি ওই ছুটো 
জিনিষফকে এই ছুই পায়ের গোলাম করেছি। শুনুন, সাফ 
কথা,যদ্দি কোন দিন তলোয়ার ধরি, মুশিকুলিখার জন্য 
ধরুবো-_শুধু তারই জন্তু, সেই ধীমান্‌, ধার্মিক, আমার জীবনে- 
ষরণে প্রভুর জন্ত। তিনি ভ্রমে পড়ে” আমায় খাটো করেছেন, 


৯৬ ভাগ্যচক্র [ ৪র্থ অঙ্ক 


কিন্তু আমার জান, আমার ইমান্‌ ছোট করুতে পারেন 
নাই। আমি আজন্ম ফকির থাকৃবো, তবু বেইমানি করতে 
পারবো শ1। 

ব। তবে আর বেশী কথায় ফল কি,-আপনি আমাদের 
বন্দী। 


( দয়াময়ীর গ্রবেশ ) 


দ। কেবলেবন্দী? আমি সীতারামের জননী বলছি 
আপনি মুক্ত। সরপোষ-ঢাক৷ সর্বতের পেয়ালার মত, 
ছাই-চাপা আগুনের মত, মেঘ ঢাকা স্থধ্ের মত, আপনার 
আড়াল খসে গেছে,--আপনি মুক্ত । সব তনেছি,_বড় খাটি 
কথা, প্রাণের ভাষ শুনেছি । ঠিক, খা সাহেব,__ইমান্‌ বড়, 
খেতাব ছোট। আখের ভারী, দৌলত হাল্কা । 

বক। না হবে কেন! যিনি এমন প্রাণ খুলে পরকে বড় 
ক'রতে জানেন, তিনিই পরের কাছে বড় হতে পারের !, একটা 
ধাধা ঘুচে গেল! দূর থেকে ভাবতেম, ভূষপায় ভরা-মেল্! 
জমিয়েছে বক্তারী বাহুবল ! কাছে এসে দেখলেম, তা নয়; 
রাজ্যের জীবনী-_সীতারাম-জননীর আদর্শের ফল। 

দ। বক্মআলির ভেতর দুই-ই আছে--বীর্যও আছে, 
ওদাধ্যও আছে 

বন্স। উপহাসের ভাব নিম্ে বাঙ্গানী দেখতে এসেছিলেম, 
উপাসনার ভাব নিয়ে ফিরুলেম! এ রাজোর বিশাল ত্ৃস্ত সায় | 


২য় দৃশ্য ] ভাগ্যচক্র হন 


এ অটল ভিত্তির উপর যে সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত, তা নড়ানো শত 
মুণিদকুলি-_হাজার বক্সআলির কর্ন নয়! মুনিরাম সাধে বলেনি, 
__পীতারামের আগুনভর! কামানের বারুদখানা তার অস্তঃপুর। 
--বক্তার খা, আপনাকে একটা কথ বলবো । মনে রাখ বেন» 
বন্দীর চেয়ে বন্ধু করলে, বেশী কাজ দেখে । খ! সাহেব, এ সংসারে 
মহব্বত বড়ি চিজ ! 

দ্। ঠিক কথা। মহব্বতই এ সংসারকে খাড়া রেখেছে । 
এখন তবে আমি । 

বক্স । যাবার বেল! মা, সন্তানকে দোয়। করে যাও। 

দ। আশীর্বাদ করি, নবাব আপনাকে আবার স্মরণ করুবেন। 
আপনার সেই মান, সেই সম্পদ এবার দ্বিগুণ হবে! 

(দয়াময়ী ও বক্তারের প্রস্থান ) 


বক্স। এখন কি করি? কোথায় যাই? 


( দোকড়ীর প্রবেশ ) 


দো। সোজা! মুশিদাবাদে। নবাব আপণাকে স্বরণ 
করেছেন। 


বক্স। কে তুমি? 


দো। আমি আবুতোরাপের লোক- মুশিদাবাদ থেকে 
আপনারই সন্ধানে আস্ছি ; এই নবাব বাহাছুরের পাঞ্জা । (পাছা! 
প্রদান) 


৯৮ ভাগ্যচক্র [৪র্থ অঙ্ক 


বক্স। (পাঞ্জা সেলাম করিয়া) আমায় কি এখনই যেতে 
হবে? 

দো। এই দণ্ডে। আমার কাছে সব শুনে" ফৌজদারের 
স্বত্যুর প্রতিশোধ নিতে স্বাদার অত্যন্ত উত্তেজিত হয়েছেন। 
ফৌজ সাজছে; আপনাকে সেই অভিযানের অধিনায়ক মনোনীত 
করেছেন। আপ্নার জন্য চারিদিকে অশ্বপৃষ্ঠে লোক ছুটেছে। যে 
আপনার সন্ধান প্রথম দেবে, তার একদিন ! আমার সৌভাগ্য, যে 
আপনার দর্শন পেলাম | আপনার জন্য অশ্ব প্রস্তত; আস্থন। 


আ! চল, আমি প্রস্তত। 
( উভয়ের প্রস্থান ) 


ততীন্ত দুস্য্য 
পথ 
জনৈক বৃদ্ধা হেঁটে-_ঠেটে--হেটে_-তবে এক্‌টু জলের মুখ 
দেখ লেম ! পোড়া রাজার রাজ্যি যেন শ্মশান ! 
সীতারাম। কেন আই-বুড়ী, এ রাজ্যে ত দীঘি-পু্রিণীব 


অভাব নাই ? 

বু। বাছা, "অভাগ! যেখানে যায়, সাগর শুকাশয় যার!” 
আমাদের গীয়ের ভাগ্যে একটি পাতকোও জোটে নি ! 

সী। তুমি কোন্‌ গায়ে থাক? 


ওয় দৃষ্ত ] '্চাগ্যচক্র ৯৯ 


বু। তাশুনে' কি করৃবে বাছ1? আমি কাজল গাঁয়ে থাকি। 
সী। চিন্তা নাই, মেখানে শীগ্‌গিরই পুকুর হবে। 
বু। তুমি কে? রাজা নও ত! শুনেছি, রাজ৷ সামান্ত 
লোকের বেশে গ্রামে গ্রামে প্রজার অবস্থা! দেখে বেড়ায়। 
সী। তুমি ক্ষেপে আই-বুড়ী ! এই নাও কিছু দিচ্ছি। 
(মোহর প্রদান ) 
বু। ওমা! এষে সোণার টাক! ! 


€( দৌড়িয়া প্রস্থান ও অপর দিক দিয়া কাঞ্চনের প্রবেশ ) 


কাঞ্চন। ও নৃতন্‌ রাজা! 

সী। দেকি? 

কা। আর যাকে ঠকাও, আমাকে পারবে না। বল্ছি কি, 
ব্রাজ্য স্থুশ/সিত; রাহাজানি ডাকাতি বন্ধ। জলদস্থ্য ইউরোপীয় 
ধরণে তোমারই একদল ফৌজকে লড়াই শেখাচ্ছে! প্রজাগণ 
স্বখী ; চতুষ্পাঠী, রোগনি বাস, অন্নসত্র, রাস্তা-ঘাট !_-সব ভরপুর ! 
কিন্তু গাণী? 

সী। কমলা পিস্রালয়ে। 

কা। একদিন ভূষণার রাণীগিরি কাকে সেজেছিল? 

নী। সেস্বতি বিশ্বৃতিতে ডুবে যাক । আমি যে সাধবীকে 
পত্বীরূপে পেয়েছি, তাতেই আমি স্থুখী ; তাতেই আমি ধন্ত ! 

কা। সাধবী! সাধ্বী! থাক্‌; মনে পড়ে সীতারাম, সেই 
ছেলেবেলা ?--তুমি আমি এক বাগানে ফুল কুড়োতেম, এক 


১০৬ ভাগ্যচক্র [৪র্ঘ অন্ক 


মাঠে হাওয়া খেতেম, এক পুকুরে সাতার কাট্তেম, এক ঝুলন- 
দোলায় দোল খেতেম। 

সী। অতীত নিয়ে আর নাড়া-চাড়া কেন? 

কা। তা-ই যে একমাত্র তৃপ্চি; তাতেও বঞ্চিত করতে চাও 
পাষাণ ? 

সী। তা অন্যায় ! 

ক!। তোমার পক্ষে হতে পারে, আমার পক্ষে ন্ম॥ মনে 
পড়ে ?-_সভুমি ফল পেড়ে আমায় দিতে-_ 

সী। আর তুমি আমার জন্য খোসা ছাড়িয়ে রাখতে! যে 
পর্যযস্ত আমি ন! খেতেম, তুমিও খেতে না! 

কা। তুমি গাছ থেকে নেমে প্রকৃতির বিছানো ঘাসের 
গালিচায় শুয়ে পড়তে ! 

সী। তুমি সেই অবসরে ফল ভাগ করে” আগে আমান 
দিয়ে পরে আপনি নিতে। 

কা। মনে আছে ?-_ঠিক সমান, ঠিক আধা-আধি। তুমি 
পাখীর ছান! ধরতে গাছে উঠ তে-_ 

নী। আর তুমি সেই শাবক-হার! পাখীর কান্না! দেখে কাদতে 
বস্তে । 

কা। তুমি আমার কানন! শুনে” স্থির থাকৃতে পার্তে না, 
এসে আমায় সাত্বনা কঙ্থতৈ। মনে পড়ে ?-সেই মধুষতী», 
সেই মধু-নদী ? | 

সী। সেষে স্বতির কলহংসী, কাঞ্চন! 


ওম দৃশ্য ] ভাগ)চক্র ১০১ 
কা। নেই মধুমতীর মধু-স্রোতে বাছ-খেলা! তুমি দাড় 


ধরতে, আমি হাল নিতেম ! 
সী। আমায় শ্রান্ত দেখে”, দীড় কেড়ে নিয়ে আমায় হাল্‌ 
দ্বিতে! 


, কা। সে বেশীক্ষণ নয়। আমি পার্তেম ন।ঃ আমার কান্না 
পেত ।_-মনে পড়ে ?-_-একদিন বাছ খেল্তে খেলতে অনেক রাত 
হয়ে গেল 

সী। সেদিন পূর্ণিমা । 

কা। অমন জ্যোতল্স। কি জীবনে ছ*বার ওঠে? সে সাধের 
ভাসান কি জনমে দু'বার আসে? তবে আমর! ছ”টি অনন্ত-যাত্রী 
সেদিন ভাস্তে ভাস্তে জ্যোত্স্সার সাগরে ডুবে গেলেম' ন 
কেন? 

সী। তাতে কি হত কাঞ্চন? 

কা, কিনা হ'ত সীতারাম? 

সী। না হয়েছে তাই ভাল । 

কা। যদি বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ হত, তা হ'লে কি ডু 
সুখী হ'তে? 

সী। না। 

কা। অন্তক্াত্া বল্ছে--ই। | 

সী। দুরাশায় ভ্রান্তি আনে কাঞ্চন ! 

কা। তা বল্তে পার; তুমি ত আমার মত জীবনুক 
একটি প্রেমের স্বপনে পরিণত কর নি! : 


১০২ ভাগ্যচক্র [৪র্থ অঙ্ক 


সী। মানুষ সব পারে। যে হাতে সে ভালবাসাব 
বীজ বপন করে, দেই হাতেই আবার সে সংযমের কুঠার ধরতে 
পারে। 

কা। তুমি পার। তোমাব রাজ্য আছে, কমলারাণী 
আছে! আমার কি আছে সীতারাম ? 

সী। সাবধান কাঞ্চন! এ প্রেম নয়-_গ্রবুর্তিব হাহাকার ! 
যা হারালে ধনী এক মুহূর্তে কাঙ্গাল হয়ে যায়, ব্রক্মবািনি, 
্রন্ষচারিণি, দেই অতুল্য-জগতের অমূল্য ধন নিয়ে খেল! 
করো না। 

কা। তুমিও সাবধান, পীতারাম ! আগুন নিয়ে খেলা করে৷ 
না! উন্মাদিনী নারীর আকিঞ্চন অমন ক'বে নিরাশ করো! 
না! 

সী। নারি! তুমি জননীর জাতি । তোমায় চিরকাল দেবী 
বালে পৃজ। দিয়ে এসেছি। কিন্তু আজ এ কি লালসা 
বিহ্বল। বিলাসিনীর বেশে আমার বিশ্বাসের মূলে আঘাত 
করলে? 

কা। সীতারাম মনে আছে ?-তুমি একদিন আমার পাণি- 
প্রার্থ হয়েছিলে? তাতে কে বাধ! দিয়েছিল? পিতার কৌলিন্ত- 
অভিমান ! আমি সেই অভিমানী পিতার অভিমানিনী মেয়ে, 
আমায় অমন করে ফিরিয়ে দিয়ে! না! এস, সীতারাম, 
এস ! 

( অগ্রসর হইল ) 


ওয় দৃশ্য ] ভাগ্যচক্র তত 


সী। তোমায় মাঞ্জন! করুলেম । আশীর্বাদ করি, তোমার 
স্থমতি হোক্‌ । (প্রস্থান ) 

কা। কি? প্রত্যাখান? উঃ! কি আঘাত! কি অবমান! 
-_রসো, থামে। | আখি, জল ঢেলে বুকের চিত৷ নিবিয়ে ফেলিস্‌ 
ন।। বক্ষ, তপ্ত নিশ্বাসে প্রতিহিংসার ক্ষুলিঙ্গ জাগিয়ে তোল্‌! এই 
মাঘাত, এই বেদন!, সে কি দীর্ণ বক্ষে নীরবে ফিরে যাবে? সে 
প্রলয় ডেকে আন্বে-_জাল। উদগীরণ কর্‌বে । আমি সেই নারা, 
যার এক হাতে অন্তর, অন্ত হাতে ছুরী 1 এক হাতে সুধা, অন্ত হাতে 
বিষ! প্রাণের আগ্নেয়-গিরি, জল্‌ঃ তোর রুদ্-মুখ খুলে” আগুনের 
ঢেউ তুলে দে। ডাক আকাশ ভরে আধারের বান! নিভে 
| কিরণের জগৎ! অন্তরের বিপ্রবে বাহিরের বিশ্ব ছার্খার্‌ হ! 
সীতারাম, তুমি যে রাজ্যের জন্য আমায় উপেক্ষা করুলে আমি 
তা রেণু রেণু করে; চিত্রার জলে ভোবাব ! 

(মুনিরামের প্রবেশ) 

মূ। কাঞ্চন, নেহালের হাতে আমাদের ছু* একট! মারাত্মক 
কাগজ পড়েছে। ফৌজদার মৃগ্যয়কে মেরে--তবে মরেছে! 
সীতারামের ডান হাত খসে গেছে! মুর্শিদাবাদের ফৌজ 
ভূষণ! আক্রমণ করতে আস্ছে। জয় আমাদেরই অবধারিত % 
কিন্তু স্থববাদারী ফৌজের সঙ্গে মিলিত না হওয়৷ পর্য্যস্ত আমর! 
নিরাপদ নই। যানাদি প্রস্তত, শীঘ্র চলে এস। 

কা। সেই চিঠিথনা দয়াময়ীকে না দিলেই হবে না। 
রোসো, দাড়াও !- হয়েছে !-_রাইচরণ চিঠি দয়াময়ীকে দেবে। 


১০৪ 
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মু। রাইচরণ! ঠা 
কা। লোক 
চিতা যেমন সোজা-_তেমনি খাঁটী ! কিছুই বুঝবে 
রর হাতে হাতে না দিয়েও ছাড়বে না। | 
ল, রাইচরণকে চিঠি দিয়েই এখনই ভূষণ! ছাড 
তে 


হবে। 
( সকলেব প্রস্থান ) 


ল্ুতর্থ লুস্ট 

গোরস্থান 
বক্তার। হেনা! হেনা! 
হেনা। কে তুমি? 


ব। আমি বক্তার! চিন্তে পাচ্ছ ন? 
হে। চিনেছি। তে 
এতে তুমি কবর খুড়তে এদেছ? খোঁড়? !' 
ব। এখন জ্ঞানহারা, যখন 
, যখন প্রথম উদ্যমটা চলে 
রস দা চট 
রে লামির মধ্যে বুঝি মিহি- 
হে। চুপ চুপ! আকাশে রাজ মেয়ের বিয়ে! 
বিয়ে! মেঘ 


চ্থ দৃশ্ত ] ভাগ্যচক্র ১০৫ 
বরষাত্রের দল সাজিয়ে বাজনা বাজিয়ে বে করুতে চলেছে। 
যাবে ?-দেখতে যাবে? আলোর সাথে কালোর মিলন ! পরীর 
সঙ্গে দানোব মালা-বদল। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! 

ব। আমিকে? মন ঠিক করেঃ এলোমেলো ম্বৃতিগুলে। 
গুছিয়ে দেখ দেখি, হেনা! 

হে। পাষাণ! আমি উঠছিলেম, নামিয়ে আন্লে কেন? 
ডুবছিলেম, ভামিয়ে তুল্লে কেন? স্বপন দেখছিলেম, ডেকে? 
জাগালে কেন? 

ব। আমার মনে হয়, যার জ্ঞ।ন সীমার মধ্যে মুদিত, তাৰ 
বিকাশ অনস্তে। সীমা অগীমার মাঝখানে দাড়িয়ে আব 
কেন হেনা! এন, চেতনাব জগতে ফিরে এস। বল তর, 
আমি কে? 

হে। বক্তার, পাগলের কাছে এসেছ পাগল হ'তে? 

ব। তুমি তজান, আমি দেওয়ান! হ'তে জানি! একদিন 
হয়েও ছিলেম ! শেষে দেখলেম, তোমার উচ্চ প্রাণের স্বচ্ছ 
ধারায় আমাব পাগলামি শুদ্ধ হয়ে গেছে! ঝৌক চলে? গেছে; 
ফাড়া কেটেছে! শুধরে গেছি, সামলে উঠেছি! হেনা, এই 
পবিত্র শ্মশানে, তোমার কাছে গর্ব করে; বল্ছিত-আমি এখন 
প্রাপমনোবাক্যে তোমার ভাই! 

হে। সাবাস্‌ বক্তার ! 

ব। সাবামি তোমার, হেন। ! 


১০৬ ভাগ্যচক্র [৪র্থঅন্ক 
(প্রস্থান ও অপর দিক দিয়া গাহিতে গাহিতে আনারের প্রবেশ ) 


গান। 


আনার | ঘুমাও, বাঝ।, ঘুমাও ! 
আমি জলি, তুমি শীতল-তলে 
জুঙডাঁও, বাবা, জুড়াও ! 
এ দুনিয়া যেন সাপের ঠাই, 
মাফ দয়! মায়! কিছুই নাই, 
ঘিরে থাকে পাপ, জেগে রয় তাপ, 
লুকাও বাবা, লুকাও ! 


হে। আহা, কি করুণ সঙ্গীত !-এক্টি অশ্রর কাকৃতি 
যেন আকাশকে ব্যথিত করে*_-বাতাসকে অধীর করে" কোথায় 
কোন্‌ বুদূর স্মৃতির চরণে বেদনার মত লুটিয়ে পড়ছে ! বুঝি 
আজ করুণার বক্ষে আঘাত লেগেছে ! বাছা, তুই কার আদরের 
ধন, কার কলিজার রতন ? 

আ। সে ওইখানে ঘুমুচ্ছে। 

হে। ও ঘুম ভাঙ্গবে না, মাণিক! ও যে বেল! পড়লে 
খেল। শেষে জুড়াবার ঠাই। কে তুমি ঘুমাও, আস্মানের যোসা- 
ফেরু ! যাত্রা কি ফুরিয়েছে? রোশ নি কি মিলেছে? 

আ। চুপ! ডেকো না, ডেকো না! আন্মমখানার আরাম 
ভেঙ্গে দিয়ো না! সে বড় দাগ! পেয়ে, বড় ন্জাল৷ সয়ে ঘুমিয়ে 
'পড়েছে। 


গর্থ দৃশ্য ] ভাগ্যচক্র ১০৭ 


হে। সেকে? 

অ|| আমাব সব! আমার বাবাব চেয়ে বড, খোদার 
“যেও বেশী! 

হে। খোদাব চেয়ে বেশী কেউ নাই। 

আ। আমাব খোদা নাই ! 

হে। ও কথা বল্‌তে নেই। তোমার নাম কিযাছু? 

আ। আনাব। তুমি কে? 

হে। হেনা। 

আ। হেনা দিদি, তুমি যেন আমাব কত কালের চেনা 
দিদি! আমাব বিনি-মোলেব কেনা দিদি! যদি আমি মরি, 
আমায় এইখানে গোর দিয়ো । এ কবরের পাশে- খুব ঘে সিনে, 
-_ খুব লাগিয়ে ! 

হে। ও কার কবব, আনাব ? 

আ। ফৌজদাবেব । 

হে। যে আমাব ম্গ্নয়কে হত্যা করেছে ?--তফাৎ য।! 
তকাখ যা। 

আ। আরা, তুমি সে খুনীব লোক? তুমি দিদি নও-- 
ছষ মন ! 


( রুষবন্পভ, কমল ও রাইচরণের প্রবেশ ) 


কৃষ্ণবল্পভ | কি ভাগ্যের চক্র, কেউ কাউকে চেনে! না! 
তোমরা যে সহোদর-সহোদরা ! 


টির ভাগ্যচক্র [ ৩ম অন্ক- 


হে। ভাই! ভাই! (বুকে টানিয়া লইল) 

আ। দিদি! দিদি; (পরস্পর আলিঙ্গন) 

রাইচরণ॥ ঠাহুর এই ছৌঁড়াড়। কে? দুজনকে দেইখা 
প্রাণটা ছযাৎ কইরা ওঠলো ক্যান? আমার ছাইল! মাইয়া! 


থাকূলে তারাও এত বড়ই অইত! 
কু। রাইচরণ, এরা তোনারই সেই যুগল হারা'নধি। 
বরা। আয, আনা! 


হে ও আ। বাবা! বাবা! ( অগ্রসর হইল ) 

রা। (দূরে সরিয়! ) হায়, হায়, তোরা যে মোছলমান ! 

কমলা । ছোয়াচে রোগ ভারতবর্ষ কতকাল জালাবে। 
গৌড়ামীর জন্যই হিন্দু মুসলমানে বিচ্ছেদ। রাইচরণ এরা আমারই 
ছিল, আমারই রইল, তুমি দূর থেকে এদের দেখবার মালিক 
হ'লে! 

রা। বুকের ধন বুকে লইতে পাল্লাম না! বুক জ্যইল! যায় ! 
এরে, সেই জরুরী চিঠিখান__এহনি যে দেতে অবে। 

(প্রস্থান ) 

ক। আনার, দিদিকে পেয়ে মাকে ভূলো ন৷ যেন ! 

আ। সেকিকথামা! 

হে। তাই ত। মায়ের দ্মেহ যে সকলের ওপরে। 

( হেনা অন্তমনে স্বগ্নয়ের কবরে ফুল দিতে লাগিল ) 

রূ। মায়ের ন্সেহ যদি সকলের ওপরেই ন হবে, তবে কি 

এই ভিখারী ছেলে রাজরাণীকে তার ভগ্ন-কুটারে এ কয় দিন, 


৪র্থ দৃশ্ঠা ] ভাগ্যচক্র ১০৯ 


স্থান দিতে সাহস পায়? বাইরে প্রকাশ, মা আমায় পিত্রালসে 
গেছেন ! 

ক। বাবা, আমি কি পিত্রালয়েই ছিলেম না? 

ক। পরিণীতার পতিগৃহ ছাড়! গৃহ নাই যে মা। তোমার 
ভোগের শেষ হয়েছে চল মা, এস আনার, আমা 
এখনই রাজনাতার কাছে ঘেতে হবে। হেনা, তুমিও গুছে 
যাও। 


( হেনা ব্যতীত সকলের প্রস্থান ও 
অপর দিক দিয়া দোকড়ীর প্রবেশ ) 


হে। একি, তুমি সেই ?-_আবার ?-- 

দোকড়ি। ভয় নাই মা, এ গোরে আমার পুক্রীকুত পাপকে 
মনস্ত/পে ঢেকে দিয়েছি! আরও আশ্চর্য্য কথা আছে, যে আনার 
আমার বিষ ছিল, সে আজ আমার জান! কেন না, সে আমার 
প্রভুর কলিজা! আনারকে যদি তুষ্ণার ফৌজদার করতে 
পারি, "তবেই আমার প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হয়। স্থবাদারী ফৌজ 
ভূষণা আক্রমণ করতে আন্ছে; আমি আগেই চ'লে এসেছি-- 
এই কবর সেলাম কর্তে--যদ্দি জীবনে আর তা না-ই ঘটে ! 

হে। আর্য, আবার নরহত্যা--৫পশাচিক লীলা ? 

দো। আড়ালে দ্রাড়িয়ে ষ শ্তন্লেম, হত্যাকাণ্ড থামাতে 
পান্থবো, আশা হয়। তুমি আনারের নহোদরা। যুদ্ধে জয়- 
পবাজন্ন অনিশ্চিত, তাই সন্ধির অন্ত আমি ব্যাকুর! 


১১৬ ভাগচ্যক্র [৪থ অন্ক 


আন।রকে ভূষ্ণার ফৌজদারী দেওয়ার সর্তে সন্ধি হ'লে, তুমি 
তার সহায়তা কর্বে মা? 

হে। তোমা পবিবর্তন দেখে আমার হাঁ_না দুইই স্তব্ধ 
হয়ে গেছে! 

দো। যথাসময় আবার তোমায় সব জানাব! আবার 
(কোথায় দেখা পাব? 

হে। এইখানে। 

( উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান ) 


শখ দুস্য 
দয়াময়ীর পুজা-ভবনের সম্মুখ 
( কৃষ্ণবল্লভ গোত্বামীর দুই বালক-শিষ্তের 
গাহিতে গাহিতে প্রবেশ) 


আজব বাঙ্গল! গড়ল, 
কোন্‌ সে আজব কারিকর । 


এটা মৃস্ত একটা চিড়িয়াখানা 
আস্ত যাদুকর ! 


স্] ভাগ্যচক্র ১১১, 


কেট ৰা উঠছে মাটি ফুঁভে, 

কেউ বা যাচ্ছে পাতালে, 
কেউ বা চডছে হাতী, 

কারো ক্ষুদ জোটে না কপালে, 
বুঝে দেখ অস্ভবে-_ 

হবে-দরে একই সবে, 
পবেব গুঁতোব বেলা, ভাই বে, 

কাসা-পেতল একই দব--এক কদব। 
কবি কল্প মনেব খেদে 

ঘুরে" এ-ঘবে ও-ঘরে,__. 
বাজীকব, তোব আজব বাঙ্গলা 

ডুবা বঙ্গসাগবে , 
ছাই-চাপা এব পাপ, 

কাণায় কাণায় ভব! সাপ, 
নাই এ মাটিব বেহাই মাপ, 

নাই দোসব, নাই ঈশ্বব। 


(প্রস্থান ও অপব দিক দিষা দম্াময়ী ও কৃষ্ণবল্পভেব প্রবেশ ) 


স্বামী । সত্যই ঠাকুব, সেই আজব কাবিকবেব গড়া যত 
কিছু, সবই আজব! এর মাঙ্ধষ আজব! মাহষের মন 
আজব ! 


১১২ ভাগ্যচক্র [৪র্থ অঙ্ক 


কুষ্ণবল্পভ॥। মনের ভ্রান্তি আজব! তার জন্য অশান্তি 
আজব! 

দ। ঠীকুর, কমলার জন্ত আর আমার দাঁয় কি! তাই 
অশাস্তিও নাই । 

কূ। মুখে না--মনে হা !--আ।জব মানব-মনস্তত্বের এ আজব 
বুজক্রগী! 

দ। কমলা কোথায় গেল, তার কি হ'ল, এ এক্‌ট! কৌতুহল 
মাত্র; মেহের অঙ্সন্ধান নয়। 

ক। এমৌহের অভিজ্ঞন । যাঁকে বলি, যাও, সত্যি সত্যি 
যাওয়া মাত্রই বলি, _এস, ফিরে এস! 

দ| কমল! কি প্রাণে বেচে আছে? 

ক। যদ্দি বলি আছে, তুমি বল্‌্বে মরাই ভাল ছিল ! এই ত? 

দ। তা বল! কি অন্বাভাবিক? তবু তার খবর যদি 
জানেন-_- 

ক। এখন কোন উত্তরই পাবে না। 

দ। দয়া ক'রে বলুন না। 

কূ। দয়া শুকিয়ে কাঠ হ"য্ে গেছে! মা জানকীকেও অগ্নি 
পরীক্ষা দিতে হয়েছিল! কমলা কোন্‌ ছার? তুমি আগুনের 
যোগাড় গ্যাখ, আমি সীতার।মকে একটা খবর দিয়ে আস্ছি ॥ 
চমকে উঠলে যে? আঞ্তনকে পোড়ায় কে? চিরদিন পোড়ে-_ 
মানব-রসনার তিক্ত হলাহল ! 

(প্রস্থান ) 


€ম দখা ভাগ্যচক্র ১১৩ 


( প্রস্থান ও রাইচরণের প্রবেশ ) 


রাইচরণ। মা, এই নাও। (চিঠি প্রদান ) 

দ। (চিঠি পড়িয়া) রাইচরণ, এ হলাহল তোকে কে 
দিলে? 

রা। কাঞ্চন। (প্রস্থান ) 


( প্রস্থান ও কৃষ্ণবল্পভের পুন প্রবেশ ) 


ক। রাজমাত।|! 

দ। দুব হও, ভণ্ড তপন্বী! দেই ব্রহ্ধতেজের কণিকাও যদি 
তোমাতে থাকতো, তবে তাকে এই দণ্ডে পাষাণে পরিণত 
কর্‌তে !__স্বরিণীতে মতীর মহিম! আরোপ করৃতে ন|! 

ক। মা! 

দ। “মা? সম্বোধন জগৎ হইতে বিলুপ্ত হোকু। সব স্ত্রীলোক 
ডাইনী! সকল নারী সপিণী !| ভূষ্ণার ঘরে ঘরে কঠোর রাজাজ। 
প্রচারিত হবে,-জন্মকালে কন্যার গলা টিপে-- 

কু। কমল! শরতের স্কটিক আকাশের মত নির্মল ! 

দ। এখনও প্রতারণা? এই তার হস্তাক্ষর--জলস্ত প্রমাণ! 
এর প্রত্যেক অক্ষর অগ্রিময় ভ্রিপুলের মত আমার বক্ষে এসে 
লাগছে। 

কূ। ওজাল চিঠি। মুনিরাম ও তার কন্তার রচনা । ম?, 
তুমি বিষম প্রতারিত হয়েছ। এই নও, সব পড়ে, স্ভাথ, কি 

৮ 
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ভয়ানক ষড়যন্ত্র! সীতারাম এখনই এখানে আস্বে-তাকে সব 
বলা হয়েছে'। 

দ। (পড়িয়া ও বক্ষে করাঘাত করিয়া ) হায়, হায়, কি 
করেছি! কি করেছি !__ম! কি আমার বেঁচে আছে ? 

কূ। কমলাকে রাজান্তঃপুরে রেখে এসেছি । স্থির হও ম1। 

দ। স্থির?_ আর এ মুখ দেখাব না ঠাকুর ! আমি ত বিদায়! 
পায়ের ধূলে৷ দিন, আমায় মার্জনা করুন। কমলাকে বল্বেন,”_ 
আমি প্রাণ বিসর্জন দিয়ে আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করুলেম! 
দে যেন আমায় মার্জনা করে!--তবে যাই গুরুদেব ।-- 
সীতারাম এখনও আস্ছে না কেন? সীতারাম ! সীতা- (মৃত্যু ) 


£  (সীতারামের প্রবেশ ) 


সীতারাম। মা, এই ত তোমার সীতারাম এসেছে। 
গুরুদেব! একি হ'ল! 
(মাতৃবক্ষে পতন) 
ক। হা ভাগ্যচক্র, তুই কি পাষাণে গঠিত? 
(প্রস্থান ) 
সী। গুরুদেব, এখানে এ অবস্থায় মাঁ_ 
ক। স্থির হও সীতারাম! মায়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ থে 
এখনও বাকী ! 
সী। ঠিক বলেছেন? চল্লেম ! মুনিরাম এখনও জীবিত ! 
ক্কু। মুনিরাম পলায়ন করেছে! কিন্ত শেষে কি রাজ! 
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সীতারাম রাঁয় এক্‌টা কাকের ওপর কামান দাগবেন ? এক্টা 
পিপীলিকার ওপর তীর বক্ষের আগ্নেয় উচ্ছাস নির্বাপিত 


করবেন? 
( নেহালের প্রবেশ ) 


নেহাল। মহারাজ, স্থবাদারী ফৌজ এসে ভূষণা অবরোধ 
কবেছে। 

রূ। সীতারাম, ওই দ্যাখ, শব অঙ্গ নাড়। দিয়েছে! ও যে 
মাতৃভূমি মায়ের শব-রূপে নবজীবনের জন্য তোমায় ইঙ্গিত 
করছেন! 

সী। মাতৃ-শব সাক্ষাৎ পবিত্র অশৌচ ধারণ করে, প্রতিজা 
কচ্ছি, শত্রর তথ শোণিত দিয়ে মা জননী, তোর তর্পণ রুবো, 
দেশবৈরি নির্মল করে সেই সগ্য রক্তাক্ত বিজয় নিয়ে মা তোর 
স্বৃতিমন্দির গড়বে । 

কূ। সীতারাম, এ তোমার এক্লার কথা নয়। তুমি 
এক্টি দশের প্রতিষ্ঠিত গৌরব-চূড়া-_দেশের মাথায় উঠেছ ! আজ 
তারই অবমাননা কর্তে শক্র আস্ছে! যে দেশের ও দশের মাথা, 
সেই সর্বাগ্রে মাথা দিতে প্রস্তত হোক্‌। 

নে। শুধু রাজা কেন, আজ ভূষণার সমস্ত প্রজা মাথা দিতে 
প্রস্তুত, ঠাকুর! চলুন! চলুন! 

সী। তবে উঠুকু লক্ষ বক্ষে সীতারামের মাতৃশৌক 
উচ্ছুদিত হ'য়ে-_আন্মক্‌ বাহুতে বাহুতে প্রতিহিংসার বস্ত্র-শক্তি। 
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ভূষ্ণার শ্বাধার আকাশে শক্র-শোণিতপিয়াসী সহ সহ মুক্ত 
কূপাছণে তাডিৎ খেলে যাক্‌। একি? দেহ অবশ, মন অবসন্ন-- 
মা, মা। কোথায় তুমি ! 

(নেহাল ও কৃষ্ণবল্পভের প্রস্থান ) 


( কমলার প্রবেশ ) 


কলা মাতা নাই, পত্বী আছে; আলো নাই, শিখা আছে। 
সেজাগরণী তুরী নীরব, কিন্তু জয়যাত্র(র শঙ্খ আজ প্রাণপণে 
স্ব রাখ.ছে- সেই মহাগানের মহাতান ! 

সী। ধন্য, কমল] ধন্য । তোমার আসন ছেড়ে! না। তোমার 
শঙ্খ থামিও না। /সেই বিজয় নিনাদের তালে তালে সীতারাম 
কামান ছাড়বে। 

ক। আজ কথা নয়; কাজ! আস্ফালন নয়; রক্তদান! 
আজ দুজনে জাতির মহাযজ্ঞে সহ-জীবনের শ্রেষ্ঠ সঞ্চয়, সহমরণে 
আহুৃতি দি চল্‌! 


পঞ্চম অক 
প্রহ্থ্ম দুস্্য 


চিত্তবিশ্রাম 


সীতাবাম । দূত, তুমি নিভৃতে আমাব সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা 
করেছিলে, এখন তোমাব বক্তব্য বণশ। বক্সমআলী সাহেবেব 
কুশল ত? 

দোকডী। তিনি কুশলে আছেন। মহাবাজেব সহিত 
কলহেব জন্য তিনি অত্যান্ত ভ্রিষমান। এই তাঁব লিপি, সন্ধিব 
জন্য তিনি একান্ত উৎসুক । 

সী। (পভিয়া)কি? স্বাধীনতাব বদলে সন্ধি! কাঞ্চনেব 
বদলে কাচ! দৃত, এ দ্বণিত প্রস্তাব প্রেবণে তাব প্রবৃতি হ'ল? 
ভূষ্ণায় আমাব পুর্ণ অধিকাব, ত1 খর্ব কবে আপোষ ?-_-এ সন্ধি 
যে ফাসি গলায় ত্ৰাট্বাব অভিসন্ধি! এ যে সোণাবপুবী আঁধাব 
করবাব-_মঙ্গল-ঘট ভাঙ্গ বাব ফন্দী । 

দো। মহাবাজ, সেনাপতি সাহেব আপনাব গুণমুগ্ধ ! 
মুর্শিদাবাদের নির্দেশ না মেনে তাই তিনি এতটা ত্যাগ স্বীকাবে 
প্রস্তুত হয়েছেন । এ সুযোগ প্রত্যাখ্যান মহারাজেব ন্যায় তীক্ষধী 
ব্যক্তিব উচিত কি না, মহারাজই তাব বিচার কক্ুন। 
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সী। আমার কর্তব্য চিরদিন এক--অখণ্ড ! হয় নবজীবন, 
ন! হয় বীরশয্যা । 

দো। মহারাজ, যদি মতদ্বেধের কারণ দেনাপতি 
সাহেবকে অবগত করান যায়, আমার বিশ্বাস, তিনি আরও 
ছাড়বার ব্যবস্থা কর্বেন। মহারাজের প্রতুত্তরের জন্য তিনি 
ব্যাকুল প্রতীক্ষায় আছেন। 

সী। প্রত্যুত্তর ?-দূত, সেনাপতি সাহেবকে বল গিয়ে 
সীতারাম রায় কামানের মুখে সন্ধির প্রত্যুত্তর পাঠাবে ! 

দে!। তবে যুদ্ধই নিশ্চিত? 

সী। নিশ্চিত] 

( কষ্ণবল্পভের পুন প্রবেশ) 

কষ্ণবল্পভ । নিশ্চিত নয়--ন্থনিশ্চিত। দেবো না, দেবো না, 
ভূষণ! দেবো না! 

সী। সেই শাবকপীড়নে ক্ষুব্।। সিংহ্নী--দমেই দলিত-শির 
উদ্যত-শক্তি__-সেই লক্ষ বুকের আগ্নেয় গিরি- দেবো না, দেৰো 
নাঃ ভূষণা গেবো ন1! ( দোকড়ীর প্রস্থান) 

কূ। বম্মপর, চম্নমধর। আর বিলম্ব নাই! দ্বারে শত্র,_ 
শক্রর করাল কামানের মুখে বুক পাত গে। 

সী। আজ শক্রর অসিকে প্রাণের বন্ধুর মত আলিঙ্গন 
করবো ; আগুনের মুখে মত্ত পতঙ্গ হব! তবু দেবে! না, দেবো 
না, ভূষণা দেবো না!-সোণার ভূষণার সোণার স্বাধীনতা 
দেবো না! ( প্রস্থান ) 
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ক। হয় পরিভ্রাণ, ন! হয় চিরনির্বাণ ! যাও বীর, নিজে 
মুক্ত হও, সকলকে মুক্তি দাও! আমিও প্রস্তত হ'য়ে আসি। 


€ হেনার পুন প্রবেশ ) 

হেন।। যুদ্ধ থামাও গুরুদেব, যুদ্ধ থামাও ! 

কূ। হেনা, তুমি কি আবার উন্মাদ হ'লে ! 

হে। সেও বুঝি ছিল ভাল। আমায় যোগাভ্যাস করিয়ে 
উল্মাদ-রোগমুক্ত করেছিলেন কি হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করাতে ? 
এখনও সময় আছে, মহারাজকে ফেরান্‌ 

ক। প্রাণ থাকৃতে নয়। একজন স্থবাদারী ফৌজ ভূষণায় 
থাকতে নয়। 

হে। পাগুবেরাও একদিন প্রতিশোধের নেশায় পুণ্যক্ষেত্র 
কুরুক্ষেত্র নরশোণিতে কলঙ্কিত করেছিলেন। যখন জয় হ”ল, 
দেখ লেন,--জয় আশীর্বাদ নয়, অভিশাপ ! আপনি সংসার ত্যাগী 
হয়ে নররক্তপাতের জন্য লালায়িত ? 

কূ। 'দরদের ধারায় জ্ঞান হারিয়েছ নারী ! 

হে। কিসেগুরুদেব? 

ক। ভূষণার দ্বারে স্বাদারী ফৌজ !_-তবু বল্ছো-_কি সে! 
দেখছে! না, সব যে যায়। তারা এসেছে কেন? তার 
কল্পনাতেও আমার বুক ভেঙ্গে যায় ! 

হে। ঠাকুর, আপনিই ত বলে, থাকেন, শুভান্তভের সন্ধিস্থল 
বড় কঠিন ঠাই! 


১২০ ভাগ্যচক্র [ ৫ম অঙ্ক 


কূ। হা ভূষণা !-_ সর্ববনাশী! তুই সাহারার মরুভূমি হলি 
না কেন? 

হে। একি, সন্গাসীর চোখে জল ! 

ক। অশ্রু লয়__রক্রধারা 1 মাথায় একট! ঝড় উঠেছে। 
বুকের ভেতর প্রলয়-বন্তা ডাকৃছে। 

হে। ধৈর্ধ্য ধরুন গুরুদেব, দয়া ক'রে বলুন, শাস্তি কি 
অমস্ভব? সন্ধি কি হতেই পারেনা? 

ক! পারে। 

হে। বেশ, বেশ ! 

ক। হা হা! আপোষ ?--রাজমাতাকে হত্যা করেছে» 
রাজ্ৰীকে মরণীধিক গ্লানি দ্বিয়েছে, যে মুনিরাম কাঞ্চন, কোথায় 
ভূষণাবাসী তাদের টুকরো টুকরো করে" ফেল্বে !_-তাদেব 
আশ্রয়-প্রশ্রয়দাতাদের ধূষ্টতাঁর প্রতিফল হাতে হাতে দেবে_ না» 
থাক্‌, মিছে আপ.শোষে ফল কি? হোক. আপোষ হোক্‌। 

হে। ত্যা! মনে খটকা লাগলো যে! 

কূ। ও কিছু না। ভূষণা যাক্‌, তার বিজয়-ডস্কা চূর্ণ হোক্‌, 
তার মৃণ্ময় প্রাণ হারাক্‌, তার মাথার মণি_-রাজজননী চিতায় 
যাক্‌, তার কীর্তিধ্বজা-_রাজ্জীর মান পদদলিত হোক্‌, রাজা বন্দী 
হোক্‌, যুবরাজের মাথা খসে যাক, রাজ-অস্তঃপুরিকারা চিত্রার 
জলে ডুবে মরুক্‌ !- তবু হোক্‌, আপোষ হোক্‌ ! 

হে। আপোষ না ঠাকুর, আপোষ না! 

ক। শক্র ঘরে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিক্‌, রামের ধন-দৌলত 
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শ্যামের হোক্‌, পিতার সাক্ষাতে কন্যাব ইজ্জত যাক, মাতার 
নিকট শিশ্তব ছিন্নশিব প্রদশিত হোক্‌ !তবু হোক্‌, আপোষ 
হোকু। 

হে। আপোষ না গুরুদেব, আপোষ না! 

কূ। যদি সব বলি, বুঝি নদীর বুক থেক আগুনের ঢেউ 
উঠ.বে-_মাটি ভেদ কবে রক্তেব ফোষাবা ছুট্বে_আকাশ চৌচির 
হয়ে ফেটে পডবে”! তাই ডবাই, যদি আপোষ ভেঙ্গে যায় ! 

হে। কিসেব আপোষ? কিসেব সন্ধি ?--উড়াও রক্ত- 
পতাকা! উঠাও জধধ্বনি! বাজাও রণ-দুন্দুভি! কিসের 


আপোষ! কিসেব সন্ধি ! ( উভয়ের প্রস্থান ) 
দ্বিতীস্ম দুস্ঠা 
চিন্তবিশ্রাম প্রাসাদের পশ্চাতস্থ প্রান্তর 


লক্মীনারায়ণ, বার্ণাডো৷ ও দৈন্তগণ 


লক্ষমীনারায়ণ। ওই শোন, নিশান্তের শাস্তি ভঙ্গ করে; আবার 
নবাবের ঢোল বেজে উঠেছে। ওই দেখ, স্থবাদারী ফৌজ 
পিগীলিকার জাঙ্গালের মত সেজে' সেজে' সারি দিচ্ছে। এইমাত্র 
ঘোর যুদ্ধ করে? বক্তার খাঁ বন্দী হয়েছেন, কিস্তু জয় আমাদের 
হয়েছে। তা হ'লে কি হয়? শক্রসংখ্যা অগণ্য ! আজ মৃশ্ময় 
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গত, বক্তাব বন্দী, মহারাজ শ্বয়ং দুর্গরক্ষায় নিয়োজিত | তবু 
লম্্রীনারাযণ আছে, সে তোমাদের চালনা করবে । এখানে 
দাড়িয়ে শক্রর গুলি খেয়ে মরা কাপুরুষের আত্মহত্য। ॥ শক্রর 
ুর্ভেগ্য ব্যুহ ভেদ ক'লে ভূষণার ভাগ্য-পরীক্ষায অগ্রসর হও ! আজ 
কি যায,_কি যায়॥ কেমন করে” বল্ব, কি যায়! সেকথা 
শুনলে শ্মশানের শব সাড়। দিয়ে উঠবে, নিশ্চল মাটির অণুংপরমাণু 
অঙ্গ নাড়৷ দেবে, গাছ-পাথর ঢাণ-তলোয়ার ধর্বে ॥ আমাদের 
একদল বন্দুকধারী পদাতিক নিয়ে বিপক্ষেব গোলন্বাজগণকে 
আক্রমণের জন্য হাস্তে হাস্তে মরণকে বরণ করুতে পারে, এমন 
কি কেউ নাই? 

বার্ণাডো। আছে 19££90০, হামি আছে ! 

ল। সাবাস্‌ বার্ণাডো৷ ! 

বা। 129০, সাবাদী আপনাডের। আপনার। আমাকে 
প্রাণ ডান করেছেন, সেজন্য আমি কটজ্ঞ। আপনারা আমাকে 
[২1010 করেছেন, সে জন্য আপনাডের নিকট আমি বিক্রিট ! 
কিন্তু যুদ্ধে আপনার! যে হিন্মট দেখাইলেন__তা দেখে" হামি 
একেবারে অবাক্‌ হয়েছে! এমন শুঢু ইউরোপীয় দেখাইটে পারে, 
আমার ঢারণ। ছিল ! 

ল। বন্ধুগণ, বীরগণ! এ দেখ, আকাশের পূব দিক্‌ 
লাল হয়ে উঠছে। ভূষ্ণার আকাশের ওই রক্তরাগকে যশের 
মহিমায় রঞ্জিত করুতে হবে ! ওই যে রবি উঠবে, সে যেন দেখে 
বায়, বঙ্গের ন্বাধীনতা-সুর্ধ্য রাহু-গ্রাস হ'তে মুক্ত হয়েছে। 


২য় দৃশ্থ ] ভাগ্যচক্র ১২৩ 


ব(। ১2009, হামাব গুলি লেগেছে, কিন্ট, হামি লডাই 
ছোড়বো না। জান্‌ ভিবোঃ টবু হট্‌ুবে। না। 

ল। বাহবা! বার্ণাডো ! কোথ। যাও বীব? 

ব|। যেডিকে টোপ, ষে ডিকে মৃট্টু। 

প। চল, ওই দিকে মৃত্যু, ওই ধিকে আ্সবতা ! কিন্ত 
৪ বি? এ কাব কাগান ডাকে? শত্রব তোপধ্বনিকে ডুবিয়ে 
'জধ ভূষণার জয' ববে স্ব মিলিয়ে ও কাব হাতে কাব 
কামান ডাকে বে। এত বকৃসআলিব কামান ন্য। এষে 
সেই চিবপবিচিত প্রলয়েব দূত ধ্ঝুম্ঝুম্থা'ব গগনভেদী 
আনন্দগঞ্জন ! 


(দশভূজাচিহ্নিত পতাকাহ্স্তে নেহালচাদেব প্রবেশ ) 

নেহালটাদ। ও বাণীমাব কামান 1 মা আমাব আজ শ্মশান- 
খেলায় নেমেছেন! আলুলায়িতপুন্তলা, বণোনম্নািনী, বাকুদের 
ধোঁয়ায় কালোবরণ-_যেন কাণী ক্ু্পাণ ছেডভে কামান ধরেছে। 
সেই কবাঁল কামানেব প্রত্যেক ধুমবিজড়িত অনলোচ্ছাস শক্রর 
মধ্যে ভীতিব সঞ্চাব কবেছে! আজ 'ঝুমঝুম খ। বেশ বল্ছে! 
বেশ খেলছে! দিকে দিকে অনলোত্দবেব জালা-তরন্গ প্রবাহিত 
ক'বে পতঙ্গেব মত শত্রু পোভাচ্ছে ! 

ল। আব চিস্ত নাই ) নারী আজ যুদ্ধে নেতা! চল, 
দিগুণ উৎসাহে, মবণ ভূলে", পরাণ খুলে' যুদ্ধ দিই। হসিয়ার 
বকসআলি ! আজ শক্তি নেমেছে সমরে ! 
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(সকলের প্রস্থান ওঅপরদিক দিয়া গাহিতে গাহিতে 
হেনার প্রবেশ ) 


গান 
হেনা । গেছৈ সেদিন গেছে, মা, ঘুচে, 
আর কি ভয় কর, ও তারিণী ! 
তোমাৰ ছেলের সাথে জাগলো মেয়ে 
বন্ব-চর্ম-ধারিণী ! 
শ্শান-শবদেব চোখ রাঙিয়ে 
কালের নিদ্রা দে ভাঙ্গিয়ে, 
রং খেলি চল, মায়ে-ঝিয়ে, 
রাঙ্গ৷ হবি শ্যামাঙ্গিনী ! 
অস্থরঃশিরে বানিয়ে নে হার, 
শানিয়ে নে তোর খাড়াটীর ধার, 
আয় ম! শক্তি বঙ্গে আবার, 
স্মশান-রঙ্গে উন্নািনী ! 
€ প্রস্থান ) 


(অপর দিক দিয়! সসৈন্তে বব্সআলির প্রবেশ ) 
সিং। রাণীর তোপের মুখ দিয়ে ঘন ঘোর মৃত্যুর আহ্বান 


জলস্ত উদ্ধ৷ বর্ষণ করুছে ! 
ব। ওই কামান কেড়ে নিতে হবে ॥ ওই তোপের মুখ বন্ধ 
করতেই হবে,_ওই উচু জায়গা দখল ক্রাই চাই ! নইলে» 
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কিছুতেই নিস্তার নাই। তোমাদের মধ্যে যে মৃত্যুকে ডবাও, 
সে নরে' দাড়াও ; যে প্রাণ দিতে জান, আম: অনুসরণ কর ! 
ওই কামান কেড়ে” নিতে হবে,_ও রমণী-হস্তচাগিত কালাগ্নিরাশি 
নিভাতে ন1 পারুলে, সব ছারখ।র হয়ে যাবে! চল, তোপের 
দিকে !--তোপের দিকে ! 


( সসৈন্তে প্রস্থান এবং অন্ত দিক দিয়া সসৈন্তে সিংহরাম ও 
মুনিরামের প্রবেশ ) 
মূ। ওতে হবে না_খা সাহেবের ঝৌকে চল্লে হবে না 
সিংহজী! এ রকম লড়াইতে কেবল আপনাদের ফৌজই নষ্ট হবে-_ 
তখন স্থবাদারকে কি কৈফিয়ৎ দেবেন? 
পিং। রাণীর কামান কি করে? থামানো যায় ? ও তোপ বন্ধ 
না হ'লে, পরাজয় নিশ্চিত ! 
মু। নিরাশ হবেন না, ফৌজ নিয়ে আমার সঙ্গে আস্থন, 
চিত্তবিশ্রামের সুড়ঙ্দ-পথ দেখিয়ে দিচ্ছি। সেই পথে ঢুকে” পেছন 
€থকে হঠাৎ আক্রমণ করতে হবে ! শীগ্র আন্গন। 
(প্রস্থান ও সিংহরামের সসৈম্তে অঙ্থসরণ ) 
( পটপরিবর্তন ) 
দয়াময়ীর শবশান 


(হ্থবাদারী সেন।-তাড়িত নেহালটাদের দশভূজাঙ্চিত 
পতাক। হস্তে প্রবেশ ) 


১ম সৈন্ত ! দে, ওই নিশান দে। 
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নেহাল। প্রাণ থাকৃতে নয়! এ বঙ্গের শেষ-গর্বের 
শেষ-চিহ্ন! 

২য় সৈন্য । শেষ হয়ে ত গেছে । 

নে। বাঙ্গালার মাথার মণি! বাঙ্গালী মাথ। থাকতে ছাড় কে 
না। আমার অস্ত্র নাই, কিন্ধু বুকেব আগুন এখনও জল্ছে। 

৩য় সৈন্য । এইবার নেভো ! (আঘাত) 

নে! (আহত হইয়া পড়িয়। গেলেন ) জয় বাঙ্গালার জয়! 

৪র্ঘ সৈন্য । আবার? ( আধাত ) 

নে। জয় বাঙ্গালার জয়! 


€ পুনংপুন আঘাত.ও মৃতবৎ নেহালকে ফেলিয়া পতাকা কাড়িয়া। 
লইয়া জয়ধ্বনি সহ স্থবাদারী সৈম্তগণের প্রস্থান ও অপর দিক্‌ 
দিয়া নিরস্ত্র ও পরিশ্রীস্ত সীতারামের প্রবেশ ) 


সীতারাম। এ দিকেই না এক্‌্ট( কোলাহল শুন্লেম? 

নে। কে?মহারাজ? পায়ের ধুলে! দিন। আপনাকে 
দেখার জন্যই বুঝি এখনও প্রাণ রয়েছে ! 

সী। তুমি এইখানে-__এই অবস্থায়, নেহালটাদ ?__আমার 
চির-সহচর, বন্ধু, ভক্ত! আমিই শুধু শ্মশানের পোড়।-কাঠের 
মত পড়ে” রইলেম ! 

নে। আমি ত ফত্তি করে মর্ছি! স্বয়ং পারের কত্ত? 
আমার আধার পথের মশালচী । ম! দয়াময়ী আমায় ডাকছেন! 

( মৃত্যু) 
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সী। এইস্থন্দর ঘুম! মায়ের কোলে অনস্ত-শয্যা ! 


(কতিপয় স্থবাদারী সৈন্তের প্রবেশ ) 
১ম সৈ। এই লীতারাম রায়। 
মকলে। মার! মারু; 


( বল্সআলীর প্রবেশ ) 

বল্সআলী। খবরদার ! 

( অঙ্গুলী সন্কেতে স্থান ত্যাগের ইঙ্গিত- নৈন্যগণের প্রস্থান ) 

সী। আপনি ?- আমায় বাচালেন। 

ব। আমি কিঘাতক? 

সী। আমায় বন্দী করুন। 

ব। আমি কি কাপুরুষ! 

সী। তবে যুদ্ধ করুন্‌। 

ব। আমি কি হ্ৃদয়হীন? এ যে আমাদের উভয়ের 
মা-জননী সেই দয়াবতী দয়াময়ীর শুত্র-স্মতির ধবল-নিবাস-_. 
আমাদের দুটি ভ্রাতার একটী তীর্থ! 

সী। কিন্তু এ ত শুধু মায়েব শ্বশান নয়, এ যে আজ 
বাঙ্গালারও মশান, খা সাহেব ! 

বস। তবু এখানে শুধু ভুলে যাওয়া, শুধু ডুবে থাকা! 
দ্বেষ নয়, ছন্দ নয়! শুধু প্রেম, শুধু পূজা! 

সী। ভূষণা তাই ফকিদ্ব-বক্সআলিকেই পুজা করে ॥, 
সেনাপতি বক্সআালি তার অপরিচিত, অনধিগম্য | 
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ব। আমি কায়মনোবাক্যে ভূষণাব ফকির-বস্সমমালি! 
কর্তব্যের দান €দম্াপতি-বক্পমালি আমার বাইরের প্রতিমুষ্তি ব 
প্রেতমূর্তি মাত্র & আমার ভেতবের মান্ষ জানে ও মানে হিন্দু 
ছাড়া মুসলমানের গতি নাই ; মুসলমান ছাড়াও হিন্দুর মুক্তি নাই! 
হিন্দুর যেমন নান! মুনির নানা মত, মুপলমানেরও ত তাই। 
হিন্দু-মুললমানের ধর্ম-দ্বৈধকে দেই ভাবে দেখলেই ল্যাঠা চুকে 
যায়! আমি না হয় হজে যাই ; আপনি না হয় তীর্ঘে। আপন।ব 
কাশী, আমার মন্কা। মত যাই হোক, পথ ত একই--সেই 
আখথেরের দিকেই চলে" গেছে । 

সী। সাধে ভূষণা ফকির-বক্সআলির ভক্ত ! 

ব। দেখুন, আমি ফকির হয়েছিলেম মনের খেদে, আখেরের 
ফিকিরে নয় শেষে জুটে গেল এক ভাগ্যের সংযোগ, 
পেলেম এক মায়ের দেখা! এবার এসে শুনি, মা নাই! 
অসম্ভব! খুঁজে খুজে এখানে এলেম। আর দেখা পেলেম, 
দোয়া নিলেম। দেবার এই মাতৃহীনের ছিল--শ্বেহের 
পিয়াস; আর এবার সে ফুল এনেছে আর দিল এনেছে-- 
পৃজার তৃযায়! যুদ্ধে কখন হঠাৎ খতম ! হজরতের জুতির 
মত সাচ্চা--মায়ের পুণ্য সমাধির ধুলো! নিয়ে রোজ ধন্য 
হতে আপি!--তা পেলেম আজ তোমার--একজন মাহ্ষের 
দেখা! আমার মনের মাঙ্ছয ! 

(শ্মশানে ফুল ছড়ানে! ও ধুলাগ্রহণ ) 
সী। খা! নাহেব, বদি বাঙ্গালার মস্নদে মুর্শিদকুণি ন! বসে” 
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বক্সআলি বসতেন, তা হ'লে সোখার বাঙ্গাল।র---হিন্দু সুলল- 
মানের বড় সাধের বাঙ্গালার জাতীয় ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে লিখিত 
হত! 

ব। এত রাজা সীতারাম রায়ের যোগ্য কথা হ'ল না! 
ভূত্যের সম্মুখে প্রভুর নিন্দা? প্রজাব সাক্ষাতে রাজাকে অবজ্ঞ। ? 
ভক্তের কাছে আরাধ্যের অবমাননা ? চল্লেম।--আবার খাঁটি 
সীতারামকে দেখতে চাই।__বারুদের ধোঁয়ায়--ধৃ পাহাড়ের 
মত, অটল, অচল--কামানেব মুখে অগ্নিবৃষ্টি করছে । সেই 
সীতারামকে আমি চিনি, ভালবাসি, পুজ! করি! 


(প্রস্থান ও কৃষ্ণবল্পভের প্রবেশ ) 

সী। হলো না গুরুদেব, আর হলো না! এত 
সন্তানের রক্তে স্নান করে, এত তক্তের শব শিব পদে দলে” 
স্ময়ী যা শ্মশানে ঘুরছে,-এ দৃশ্ত কি দেখা যায়? মাকে 
হারিয়ে জীবনের উপর দিয়ে কি এক ভয়ানক বিপ্লবই 
চলেছে! ভূষণাকে দেখে আমার সেই মাতৃশোক উথলে 
উঠছে! 

ক। আবার শোক? আবার অবসাদ ? দৃঢ় হস্তে অস্ত্র ধর; 
মায়ের শ্মপান-ধুলি অঙ্গে মাখ। প্রাণে নৃতন বল আম্বে। বুক 
চিরে রক্ত দাও। যুগ-যুগের কলঙ্ক ধৌত কর। লীতারাম, 
মর/_অমর হও! 

সী। শিরায় শিরায় আবার এ কি নব শক্কির অভিনব 


৪ 
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উন্মাদনা! ধমনীতে ধমনীতে আবার এ কি জালাময় শোণিতের 
তাগব নৃত্য ! মা কি এই শ্মশান-ভম্ম হ'তে আগুনের মত বেরিয়ে 
এসেছেন? তাই বুঝি আবার সীতারামেয় তেজ জলে? উঠেছে ! 
একবার দেখব, শেষ দেখব । তারপর ভূষণাঃ তোর ভালানের 
শোতে আমার বিসজ্জন মেশাব। তোর অস্তের রাঙ্গা পায়ে 
আমার জীবনের শেষরক্তরাগ ঢেলে” দেবে !_-তবু ছাড়বো না মা, 
ও চরণ ছাড়বো না। সাথে কেউ না থাক-একাই লড়বে! ! 
একাই লড়বে ! 

ক। একা কেন বম? যেখানে শিষ্য, সেইখানে গুরু ! 
ভাঙ্গ বো, লৌহ-নিগড় ভাঙ্‌বো ! চল নিজে মুক্ত হই; সকলকে 


মুক্তি দিই! 
( উভয়ের প্রস্থান ) 


তৃতীন্র দৃস্ট্ 
সুবাদারী শিবিরে মুনিরামের তাঁবু 


( আনারের প্রবেশ ) 


আ। রাণীমার কাছে নিয়ে যাবে? মা, তুমি আমার প্রা 
দান দিলে! 
কা। আহা, যাছুর আমার মুখখানি শুকিয়ে গেছে! বুঝি 


খাওয়া হয়নি? 
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আ1। আমাব দির্দি আবার পাগল হয়েছে। যে আমার 
কাছে বসে, খাওয়াত, সেই বাণীমাব সঙ্গে আর কদিন দেখ! নেই । 
মাকে এখনই দেখতে পাব ত? 

কা। নিশ্চয পাঁবে। বাছা, তোৰ মূখ পার্নেষে তাকাতে 
পাচ্ছিনে, এই সববতটা থেষে ঠা হযে তাবপব চল। 

(প্রস্থান ) 

আ। এমন আদব যে আমি আজ ক'দিন পাইনি । খোদা! 

তোমাব ভাল কব্বেন। 
( পেষাল! প্রদান দৌকভীব প্রবেশ ও আনাবেব হাত হইতে 
পেয়াল! কাঁডিয! লইযা ছুঁডিয! ফেলিল ) 

দে!। সধতানী | 

আ। একি তুমি? ত্যা-_ তুমি? 

দো। আনাব আমি যা-ই হই, ওব মত কালসাপ কোন 
দিনই নই। (পিস্তল বাহির কবিয়া ) বল্‌ ভাইনী, সব্বতে বিষ 
মিশিয়েছিলি কি না? 

কা। বলবো না। আমি মর্তেই চাই। 

দো । বল্বে না? র্তেই চাও? বেশ, কুকুর দিয়ে তোকে 
খাওয়াব। আর যদি সত্য বল্সি, তোকে সেই ভীষণ যন্ত্রণ!দায়ক 
নিকৃষ্ট মৃস্থ্য হ'তে রক্ষ। করুবো। 

ক1। সর্বতে বিষ মিশ্রিত ছিল। 

দো। এই নির্দোষ সোথাব চাদকে বিষ দিতে তোব হাত 
উঠলো? 
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কা। নির্দোষ বই কি? কোথায় বাব! ভূ্ষণার রাজা 
হবেন! কমলাকে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে রাজ্োর বা'র 
ক'রে দেব! সীতরাম এই পায়ে প্রেমের দাসখৎ লিখে দেবে 1 
না, বক্সআলী €তামার চক্রান্তে শেষকালে আনারকে ভূষণার 
ফৌজদার করৃতে যাচ্ছে ! 

দো ॥। তোকে সাজা দিতেও স্বণায় হাত অসাড় হয়ে আসে ! 
( উদ্ধে দেখাইয়। ) ওই ওপরের মালিক তোর বিচার কর্বেন ! 

আ। তুমি--সেই দোকড়ী ? আমায় বাচালে ! 

দো। আনার, দে দোকড়ী অনেককাল মরেছে। যে 
আবুতোরাপের পিয়ারা, সেআজ তাই দোকড়ীর কলিজা । 
ভূষ্ণার গদি তোমার ! 

আ। আমি কিছু চাই না-__রাণীমাকে দেখতে চাই : 

দো। চল দিল্জান চল! 


(আনারকে বক্ষে জড়াইয়! প্রস্থান ও অপর দিক্‌ দিয়া 
দুইজন ্ুবাদারী সৈন্ত আসিয়৷ কাঞ্চনকে ধরিল ) 
কাঞ্চন । ছাড়ো বল্ছি। আমার ছেড়ে দাও! ধন-দৌলত 
যা চাও পাবে। 
১ম সৈ। বাঙলার মস্নদ পেলেও তোমায় ছাড়তে পারি ন/, 
মেরা জান! কি বল, দোস্ত? 
২য় সৈ। বেসক। তোমায় নিয়ে আমরা ফকির হ'তে 


রাজি। 
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কা। তোমাদের ভাল হবে না বল্ছি। জান, আমি কে? 

১ম টস । তৃমি আমাদের দিলেব দরিয়ান্থুর ! 

২য়সৈ। তুমি আমাদের ছুই ইয়ারের একী জৌলুস ! 

কাঞ্চন। কাকে অপমান করৃছিস্, শেষটা টের পাবি। যার 
দৌলতে আজ তোদের জয়-জয়কার, আমি সেই মুনিরামের মেয়ে, 
জানিস্‌! | 

১ম সৈ। ও! তুমি সেই দানোর মেয়ে পরী? 

২য় সৈ! তবে পরীজান, এবার আমাদের নিষ্বে আস্মানে 
ওড়ে ! 

কা। হায়! এছুর্ব্ত্ধদের হাত থেকে আমায় রক্ষা কনর! 
যাকে কোন দিন ডাকি নাই, কখনও ভাবি নাই, তার নাম ত 
মুখে আস্ছে না,_মনে ভাস্ছে না। তবু ডাকবো, প্রাণ ভরে? 
ভাকৃবো ! কোথা তুমি বিপদভঞ্জন ! লঙ্জানিবারণ ! 


(বন্দুক হস্তে ছিন্ন বস্ত্ে সর্ববাঙ্গে রক্ত ও কালীমাখা 
সীতারামের প্রবেশ ) 


সীতারাম। ভয় নাই, ভয় নাই ! (বন্দুকের গুলিতে একজন 
সৈম্তকে নিহত করিলেন ; অপর সৈন্ত সভয্বে পলাম্বন করিল ) 

কা। এ কে কালোবরণ ?--শোণিতে বুক ভেসে যাচ্ছে! 

সী। দেখতে পাচ্ছ না, আমি একটা গলিত কুষ্ঠ,--জীবন" 
ভরা গ্লানি ! 

কা। তুমি আমার পৰ্দিত্রাত1। তুমি মান্য, না দেবতা ? 
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সী। দেবতা? হোহো? আমি দেবতার অভিশাপ ! দেবতা 
ভেগেছে, স্বর্গ ভেঙ্গে গেছে! এ থে প্রেতপুর্ী! গ্রেতপুরী ! 

কা। আফ্ি কি তবে নরকে? তুমি কি যমদূত ? 

সী। আহায় চিন্তে পারলে না? আমি একটা দাউ দাউ 
কালানল ! গ্রলয়ের ধোয়া! ! সর্বনাশের ইতিহাস ! 

বা। একি! এ কার কঠ! আমি কিন্বপ্র দেখছি? 
তুমি কি সীতারাম,_না, তার প্রেতাত্ম/, প্রতিশোধ নিতে 
এসেছ ? 

সী। সীতারাম! হো হে! সেই বদ্ধপাগল? যে আস্‌- 
মানে সোণার পুরী বানাতে চেয়েছিল ! যুগ-যুগের মর্মভেদী 
দীর্ঘখাসে যে আগুনে” ঝড়ের মত উঠেছিল! কিন্তসেষে 
স্ষ্টিরি এক্‌ট! প্রকাও প্রমাদ! ভাগ্যের এক নিষ্ঠুর ধিক।র ! 
ঘটনার একটী শাণিত ব্যঙ্গ! তাই সে ছাই হয়ে আধারে উড়ে 
গেছে! 

ক। আ্যা! তুমিসেই? 

সী। আমি সেই-_-একট। ভাগ্য-রথের ভাঙ্গা-চাক! পাতালের 
পথে গড়িয়ে চলেছি ! 

ক। তুমি সেই সীতারাম? 

সী। আমি সেই সীতারাম,_ষে কামানের মুখে উ্ক। 
ছুটিয়েছিল, যার দশভূজাক্কিত বিজয়-পতাকা আকাশ ধরুতে 
উঠেছিল, যার সমর-হস্কারে মযুর-সিংহাসন থর থর কেঁপেছিল ! 
ভাল করে, দেখ ত" কাঞ্চন! আমি সেই কি:না? না» না, 
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কি দেখবে? এযেএকটা ভগ্নের নিশান! জীবন্ত মশান ! 
অন্তরভেদী হাহাকার ! 

কা। উঃ! বুকের রক্ত জমে" আসছে ! জার যে পারি না। 

সী। তবু শোন, মোণার সাধনা কেমন করে? রদাতলের 
গর্তে গড়িয়ে পড়লো, শোন । 

কা। না, আর শুন্তে চাইনা,_-সে নরকের সুড়ঙ্গ আ্ামিই 
থনন করেছিলেম। তুমি কায়! হও) কি ছায়া হও, তোমার 
প্রতিহিংপার বজ্জ আমার মাথায় হানো সীতারাম ! ভূষণার 
অপঘাতের প্রায়শ্চিত হোকৃ। 

সী। ভূষণা? ও নাম নিয়ো ন|! ও নাম বোবায় 
রেখেছিল কালাকে শোনাতে ! ও নামে মাটী ধ্বসে নেমে যাবে, 
গাছ-পাথরের বুকের পাঁজর খসে যাবে, জঙ্গলের জানোয়ার 
আর্তনাদ করে' উঠবে | 

ক। যথেষ্ট হয়েচে,_আর না, আর ন!! 

সী+ চোখে জল, কাঞ্চন? কীদো, জীবন ভরে কাদে! । 
তবে যদি এ দাগ মুছে" যায়-_এ গ্লানি ধুয়ে যায়! কাদো, জীবন 
ভরে? কাদে! ! 


( মুনিরামের প্রবেশ ) 


মু। আমাদের জয় হয়েছে ! 
সী। ভূষপার ঘরে ঘরে আর্তনাদ তুলে" তার পথে ঘাটে 
কুধিরের কর্খনাশা! প্রবাহিত করে”, তার গৃহ-প্রাকার ধুলিসাৎ 
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করে”, তার ইজ্জৎ-হুর্মত লুটিয়ে দিয়ে--জয় হয়েছে, মুনিরাম, 
তোমার জয় হয়েছে! 

মূ। কিধিকটযৃণ্তি! তুমিকে& 

সী। আমি ভূষণার কালপুরুষ-তোমার বিজয়োৎসক 
দেখতে এসেছি! 

ক। বাবা, চিন্তে পারছে না? এ যে সীতারাম ! পিতা- 
পুক্রীতে যার গায়ের মাংস ছিড়ে খেয়েছি--বুক চিরে রক্ত পান 
করেছি, সে-ই আজ শক্রর হাত থেকে তোমার কন্তার ইজ্জত 
বাচিয়েছে! 

মূ। আমাদের শক্র ত সীতারামের লোক । 

কা। স্থবাদারের লোক। 

মু। তা হ'লে তার! তোমায় চিন্তে পারে. নাই । 

কা। কিন্তু, বাবা, ভূষণাবাসিনীরা কি তোমার মা, বোন, 
মেয়ে নয়? যাক, পরিচয়ও দিয়েছিলেম, তাঁতে তারা ঠাট্টা করে” 
বল্লে,-_“তুমি সেই দানের মেয়ে ? 

মূ। এ কি প্রহেলিক। কাঞ্চন! 

সী। হো, হো, মুনিরাম, সব প্রহেলিকা ! বিশ্বাস গ্রহেলিকা! ! 
বিশ্বাস হারানো প্রহথলিকা ! আপনাকে পর করা! প্রহেলিকা ! 
পরকে আপন ভাব প্রহেলিকা ! 

কা। প্রহেলিকা নয়,--সত্য। বাবা, তুমি যাদের জন্গ 
নির্তর-বিশ্বাস, দ্সেই-মমতা, দয়া-ধর্ম,। সব জলাগ্চলি দিয়েছ, 
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শেষকালে তাঙ্গেরই ইতর নফর আমার সর্বন্ব কাড়তে এলো ! 
আর যার এই দশ! করেছ, সে আমায় উদ্ধার কর্‌লে ! 

মু। সীতারাম, তুমি এত মহৎ! এত বত! 

সী। সীতারাম ভূষণার রাহ! সীতারাম বাঙ্গালার' 
ধুমকেতু! আর তোমরা মুনিরাম, তোমরা! বাঙ্গালার কীর্ডিধবজ! ! 
বলিহারি, তোমাদিগকে বলিহারি ! 

কা। তোমায় তবে সবই খুলে বল্ছি, বাবা ।--আমি পাপ 
মনে সীতারামকে ভালবেসেছিলেম ; সে আমায় ফেরাতে চেয়ে- 
ছিল, আমি প্রত্যাখ্যানের জ্বালায় হৃদয়ে হলাহল পুষেছিলাম।. 
তাতে নিজে থাক্‌ হয়েছি, ভূষণাকে ছারখার করেছি ! কত সধবার 
এয়োতি ঘুচিয়েছি, কত মায়ের বুক খালি করেছি, কত শিশুকে 
অনাথ করেছি! স্থধু তাই? শেষকালে একটি নিরপরাধ বালককে 
পথ্স্ত আপন হাতে বিষ দিয়েছিলেম। এই স্বণিত জীবনের 
পুজজীকুত অভিশাপ আমায় গ্রাস করতে এসেছিল,-সীতারাম 
আমাম় বাচিয়েছে! কিন্তুগ্লানির ভরা, কলঙ্কের পসরা থেকে কে 
আমায় রক্ষে করে? আজ প্রায়শ্চিত! প্রায়শ্চিত ! (স্থবাদারী 
সৈন্তের পরিত্যক্ত তলোয়ার কুড়াইয়া লইয়া বক্ষে আঘাত ও পতন), 

মুূ। পাষাণী, পাষাণের মেক, কি করুলি? কি করলি! 
আমার আস্বাব-ভর আশার দৌলতখান ভেঙ্গে দিলি! 

সী। বাঃ! লাঃ পাষাণ গলেছে ! পাষাণ গলেছে ! 

কা। এখন কাদলে কি হবে বাবা? আগে আমায় ফেরালে 
নাকেন? পিতা কি শুধু দেহের জন্মদাত1?--পিতা আত্মার 
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চিকৎসক, ধর্মের গুরু, চরিত্রের চালক! আমার সম্মুখে তোমার 
জীবনকে আদর্শ করে আমার কৈশোর আমার যৌবনকে রাস্তা 
চেনালে না কেন টি 

মূ। ঠিক বাঞ্চন, ঠিক। সন্তানের ভূলের জন্য পিতা-মাতাও 
দায়ী। সন্তান যখন গভীর পক্কে পড়ে? নিশ্বাস ফেলে, সেশবিষের 
বাতাস স্তি-মাতার জীবনকেও বিষাক্ত করে? দেয়! আমি 
অপরাধী পিতা! আমায় মাফ করূ। 

কা। তুমিও অপবাধিনী কন্যাকে ক্ষমা কর ! আর সীতারাম, 
তুমি?--তোমার কাছে মাঞ্জনা চাইবারও অধিকার আমার 
নাই ! তবু এ সমরেও আমায় বলবে ন। কি” _আমি যে লোকে 
চলেছি, সে লেকে কি এ জালার ওঁধধ আছে, এ ভুূলেব সংশোধন 
আছে? 

সী। হে। হো, কাঞ্চন, দেবতারও সাধ্য নাই, তোমায় দয়। 
করে! ওই মাটির পায়ে ধরে মাফ চাও, তাকে বুকে জড়িয়ে 
'চোখের জলে গলিয়ে দাও। ওই সোণা-পায়ের ধূলে! বিভূতির 
মত সর্ধাঙ্গে মেখে মহাষাত্র৷ কর ! 

কা। বাবা, তুমিও আমায় এমন আশীর্বাদ কর, য! 
অভিশাপের মত শোনায়, এমন সাস্তন! দাও, ষ। বিভীষিকার মত 
মনে হয়। এখন যাই ! চেতন! এখন বেদনা ! স্থতি-_-সর্পদংশন ! 
প্রতিমুহ্র্ত অিকুণ্ড! (স্ৃত্যু) 

মু। সর্বনাশী ! এম্নি করে” আমায় ফাঁকি দিলি? আমার 
জয়কে ব্যঙ্গ করলি? 
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সী। হো হো মুনিরাম' জয় হয়েছে” জোমার জয় হয়েছে ! 

মূ। (মৃত কন্যাকে দেখাইয়া) এই ত আমার জয় (উর্ধে 
তঙ্জনী নির্দেশ করিয়া ) ওখান থেকে এসেছে !5 সীতারাম, প্রতু, 
দেবতা! তুমি রাজা, ঈশ্বরের প্রতিনিধি, ইহ্‌কষ্ঈলের বিচারক । 
এই গৃহনাশক প্রতৃ-ঘাতক, সন্তান-থাদককে শূলে দাও! তবে 
যদি মহাকালের অগ্রিময় ত্রিশূল থেকে পরিভ্রাণ পাই। স্তম্স-জন্ম 
তুষানল প্রায়শ্চিত্তে কি এ পাপের শান্তি হবে? আছে, আছে-- 
এক শান্তি! চল প্রভু, চল! 

সী। কোথায়? 

মূ। ভষণ।র উদ্ধারে। 

সী। হাহা মূঢ়! সব শেষ হয়ে গেছে,সব শেষ হয়ে 
গেছে! 

মু) কি! সব শেষ? 

সী। হ| হাহা! দেখছ না, ভূষণ। জনশূন্য, ভূষণার 
নদীনালা রক্তে রঞ্জিত, পথ-ঘাট শবদেহে সনাচ্ছন্ন। ভূষ্ণার 
দুর্জয় দুর্গ তৃলুন্ঠিত-_দশতৃজাঙ্কিত বিজয়-ধ্বজা ছিন্নভিন্ন! 
শুন্ছে৷ না, রাজ্যময় হাহাকার? দেখছো ন। ঘরে ঘরে আগুন 
দাউ দাউ জল্ছে ! (প্রস্থান ) 

মু) হো! হো! রাজ্যময় হাহাকার! রাজ্যময় হাহাকার 
বরে মরে আগুন! ঘরে ঘরে আগুন! ( অনুসরণ ) 
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ভতুর্থ ভুস্ট 
সুবাদারী শিবির 
বক্সআলি ও নিংহরাম 


বন্সআালী। আর যুদ্ধ নাই । এদিকে ওদিকে যে খণ্ড-যুদ্ধ 
হুচ্ছিল, তাও শেষ। যদ্দিও রাজা সীতারাম রায় এখনও 
আমাদের হস্তগত হন নাই, ভূষণার রাজসৈন্ত সম্পূর্ণরূপে 
বিপর্ধ্য্ত হয়েছে। এই মাথাওয়াল! মাথাধোল! জাতি যে বীরত্ব 
দেখিয়েছে, যদি আমরা সংখ্যায় এত অধিক না! হ'তেম, যদ্দি 
বিশ্বাসঘাতক মুনিরাম পথের আম্ব-সদ্ধি গৃহেব ভেদ-সম্ধান ন! 
দিত, তবে বাঙ্গালার মান-চিত্র অন্যরূপ ধারণ করতো । কি 
যুদ্ধই করেছে এক মঙ্যানী! তাকে কিছুতেই জীবিতে বন্দী 
করা গেল পা! তার পাশে দীড়িয়ে সঙ্গীতে উন্মাদন! স্থি 
করুছিল-_সে রখোম্নাদিনীই বা কি অদ্ভুত! সিংহজি, এখানে 
একটি স্বতি-সৌধ নির্মাণ করতে হবে, তাতে হ্বণাক্ষরে লেখা 
থাকৃবে--পরাজয়েব গরিমা !ঃ 
সিংহরাম। আর তার পার্খ্েই লিখিত হবে “বক্সআলীর 
মহিমা !” 
বন্স। ওকিছু নয় মা। ছুনিয়া ছোট, ইমান বড়--অনেক 
ক প্রাণের মধ্যে পরিষ্ফুট কন্গৃতে চেষ্টা 
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করুছি ; জীবনের পাড়ি প্রায় জমে” এল, সাধনার সিদ্ধি 
আর হল না! সিশ্হঙ্দী, স্থবাদার আবার যখন আমায় 
স্মবণ কব্লেন, এ যুদ্ধেব অধিনায়ক কবে? পাঠালেন, আমি 
খপলাতের বদলে এই গ্রসাদ বা আত্মগ্রসাদ চেয়ে মিয্েছিলেম ৮ 
পানরামেপ সা আমার কোন সম্পর্ক থাকবে শা ।-মুনিবাম 
মাপনাব স্কক্কে পড়ল । তাহ আদাব এত বজক্ষয় হযেছে? সর 
শাব ইজিভে ৮লে" আপন'ব দল পািপুষ্টই আছে। যুদ্ধজয়ে 
তাবাই প্রধান ভাগী । 

সি" ॥ খা সাহেব, ভূষ্‌ণাবাসীদেৰ কবজীব জোবেব চেয়ে 
'দি মগজেব তো বেশী খাকত, ৬বে তার! আবুত্তাকাপ চাইতো, 
একসআলি পছন্দ কব্‌তো ন।। | 

বক্স । কেন সিংলজী,-অঅপধাধ ? 

পি"। ৮লাভার শিগঙ খসে, [কন্ত কু্চমেব ফাস বড় হ্কঠিল | 


( প্রহবীবেষ্টিত বঙ্|বেব প্রবেশ ) 


বকৃস। কি বক্তাব! এখন? তোমার দ1 বড় বন্দী কব্বার 
সথ? ৃ 

ধক্তার। খ৷ (সাহেব, বীপ্ের !প্রতিহিংসার মধ্যেও একটা 
বীবত্ব থাকে ॥। আমায় সৈনিকেব স্বতৃ] দান করুন। 

বকৃস। কেন বক্তার? ভেবেছ, যবে আমায় হারাবে ? 
তা হবে না! সীতারামের অমিদারী তোমার হ'ল! 

বা। মুখ সামাল! তুমি ত বকন্আলি নও! তুমি শয়ভান 


১৪২ ভাগ্যচক্র 7. [ $ম অঙ্ক 


ভার রূপ ধরে আমায় ছলনা করতে এসেছ” প্রলোভনে 
ভোঁলাতে “ চাচ্ছ। তোমার শ্বণিত প্রস্তাবে হাজার বার" 
পঙদদাঘাত ৷ 

বক়ন। অরি ভোমার সেই পদাঘাতে ভাজার বার সেলাঁষ ! 
তোমার রাগ দেখে” বড় আনন্দ হ'ল । একদিন মনে করেছিলেমঃ 
তূমি শীতারামেব সহকন্্ীর ধেংগা নও, সে ভ্রম খুচে গেল ॥ 
সই সাগরে ঢাকা তৃমি একটি ণিময় খনি! আজ আহি একটা 
বিশাল গুগ্ত-রত্বাগারের আবিক্ষার করৃলেম। বক্তার, তুমি 
মুক্ত। 

ব। মাছষের হাত্ছে মুক্তি কোথায় ৮ তাহলে কি ভূঘণা 
যায়? খা সাহেব, আমায় আবার মুক্কির লোত দেখাচ্ছেন ? 
সারাটা জীবন রোজার উপাস-পিঘ্াস নিয়ে, কাটাবেম, রমজানের 
টাদ আর দেখা হ'ল না! কেবল নিজের সঙ্গেই যুঝছি, খতম্‌. 
আঁর হয় নাঁ-যবনিক! আর পড়ে না! মুক্তি ছুনিয়ায় কারণ 
হাতে নাই, মুক্তি আমার আত্মার কাছে 


(ছুরিকা বাহির করিয়। বক্ষে আঘাত ) 


বক্স। সাবাস জোয়ান, সাবাস! এই বেশ শেষ আব. 
ফতে হয় ! 
_ বা। খাঁ সাহেব, মেহেরবাণী, করেঃ কাউকে আদেশ করুন, 
আমায় জীবিতাবস্থায় হেনার কাছে নিয়ে ঘায়, নিন 
লৃর্বোএকটাবার তাকে দেখবো। 


গরধনৃস্ত ] ভাগ্য ১৬৩ 


বক্স! আমি তোমায় বীচাবো! লাল খা, হাকিমকে 
ডেকে আন। জল্দি--অল্দি! 
ব। ধ্াঁডাও লাল খা। শেষ সময় আব ফেন রেশ দেন, 
খ। সাহেব । শামি দাংদাতিক বপে আহত হয়েছি । আমার 
ছুরীন মুখে হুহব লাগানো ছিল। 
বকৃস। হ। হতভাগা 1--লাপ খা) উ্ৃফান আলী, (ভোমবা 
এই মহ'ত্া বেখানে যেনে চাঁন, নিয়ে বাল । 
(লাপ খা ও ইরফানআলীব স্কদ্ধে ভব 'দয়। প্রস্থান ) 


বকুস। ধন্য পাঠান । তোমায় বন্দী করুতে চেয়েছিলেম, 
আমায ফাকি চিষে চলে গেপে ? আমিও ধ। বাকি আছে, 
বর্ববে!। সিহগ্বী, এই মুহ-পৌরুষকে সমাহিত কর্খার এমন 
আম্োক্গন কখ। যাক, যা স্বয়ং বন্গেশ্বরের ও স্গৃইশীয়। আনাবকে 
ভূষণার গদিতে বসিয়ে ধিগেই, এ যাত্। কবে কাছে 

খালাদ!, 
( নকলের প্রস্থান ) 


১৪৪ 


ভাগ্যচর [৫ম অঙ্ক 


পন্য দুষ্ট 
চিত্রা নদীর তীর 


(গ্াহিতভে গাহিতে হেনার প্রবেশ ) 
গান 

হে। আগুন দিয়ে সোণার পুরে 

পালাস্‌ কোথা সর্ববপাশী ? 
কোন্‌ মুখে আঞ্জ বল্‌ মা সার্মী, 

হাস্ছিস্‌ অট্ট অট্ট হাসি! 
কিসেব মা, তুই চতুর্বর্গ ? 

কে বলে হই মোদের স্বর্গ ? 
পাষাণীর পা” পূজাব অর্থ-- 

এত প্রাণের জখাবাশি 
ম1 হয়ে তুই সন্তানে বাধ, 

নেবে! না মা, আর শ্তাম! নাম, 
করবে! ন৷ আব শ্যামা গ্রণাম, 

বিদায়, খোল্‌ তোর মায়া-ফাসি ! 
পনি আপন ক্ধিক় পিয়ে, 

শিবকে দল্লি চরণ দিয়ে, 
জনম ভরা হা হা! নিয়ে 

গ্নেলি কালের স্লোতে ভাসি ! 

(প্রস্থান) 


গম দৃষ্ট ] তাগাচক্র ১৪৫ 
আনার। না শা! 

ক। চুপ, চুপ,! আজ ব্ঙ্গের বিজয়া দশমী 1 বূলিব বাজনা 
থেয়ে গেছে । ভাসানের ছর 'বিসঙ্মেয় আহি ঘোষপ। ক্বুছে। 
শবাসনা মা তুইও কি আজ শব? শিবের ওুঁপব রক্তে রাঙ্গা 
চরণ বেখে লজ্জায় ক্ষোঞ্জে তাই নিশ্চল, নীরব? নোর বিসঙ্নের 
সঙ্গে তবে বঙ্গ চিববিস্বতিব পাঙা।ণ গহ্বরে ডুবে গেল পা কেনি£ 
আয় বঙ্গ-সাগবেব প্রলয়-প্রাষন, ছে ভাসিয়ে ৭ে, সব ডুবিয়ে দে! 

আ। ম।, আমি যে কোমাব দেই আদবের 'খানাব। 

ক। কে? আনার? তোর মঙ্গল হোক বা । বিদায় দে! 

আ। আমায় ফেলে কোথায় যাবে ম!? 

ক। [শ্দীর দিকে অগ্রসর হইয়া] আম যেএ পারের 
শেষ প্রান্তে এসে দাড়িয়েছি 

"1 তুমি ত কখনও আমমাব কথ ফ্যাল শি। আজ এমন 
কেন ফেবে। মা ফেঝো। 

*“ক। পাগল ছেলে, কাকে ফেবাতে এসেছিস” যাঁ, ঘরে 
ফিরে য।! 

অ।। আমি কোথায় যাব ?-কার কাছে থাকৃবেো মা? 
তোমা বই আমাব হরে কেউ নাই! 

ক। তবুআর হম্ব না, আনার, আক হয় না উদ্ধে বিষর্ন- 
প্রকৃতি, মধ্যে বিদীর্ঘন্হৃদয়, নীচে চিত্রায় শীতঙ্গ-জল ! আর হয় 
শা। আরহ্য় না! 

(ল্দীতে বম্প প্রধান ) 


১৪৬ ভঙ্গি [তম পৃষ্ঠ 
11 তবে আমায়ও নিয়ে যাও মাঃ আমারও নিয়ে যাও! 
[ নদীতে বম্প প্রদাক্ক 
(দোকড়ীর প্রবেশ ) 


দো। ফোশা থা আনার, কোখা পালাও হিন্দুমূুসলমানের 
বিচিত্র সঙ্গম । আমি (ভামায় মাথায় ফাবে তুলে' এনে গদীতে 
পাব । 
( নদীতে বম্প প্রদান) 


সভ্রশ্দিচ1 


[ ৯ এ 
দেশবিশ্রত্তি কবি-নাট্যকার 
শ্রীযুক্ত শ্রমথন1থ বার চৌধুরী 
প্রণীত 
আন্নটাক্হাত স্নাউিান্বজপী- 
এত্তিকাদিক পঞ্চাক নাটক 


চিতোরোদ্ধার 


€ মিনাভা থিয়েটারে অভিনীত ) 
৫ম সংস্করণ, মুল্য ১৮০ পৌনে হই টাকা 


সম্পূর্ণ নুতন ছাঁচের সামাজক নাটক 


জক্-পরাজধ় 


€ দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে ) 
€ যনোমোগ্ুন থিক্সেটারে আঅভিনপিত ) 


খর্য ১. এক টাক! 


[ ২ ] 
মনোমুগ্ধকর সামাজিক প্রহসন 


আকেেল-সেলামী 


(ঘিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে ) 
(মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত ) 
আধুনিক সমাজ-রহন্য ! হাগ্যের প্রস্রবণ ! 
অথচ কোন সমাজ বা ব্যক্তিবিশেবকে 
শাক্তমণ নাই । 
উপরোক্ত সবগুলি নাটক ও প্রতসন পুক্ক আর্টিকে ছাপা 
দৃশ্য গোলাপী রঙ্ডের মলাট। 

, মুল্য 1০ খ।ট আলা 


প্রমথনাথের কাব)াবলা 


তাজ 


( সচিত্র নূতন কাব্য) 
সু্য ১॥* দেড় টাকা 
“জারতবধে” ইচ্ছায় প্রথম . কবিতাটী বাহিত, হইলে চ!রিদিক হইতে 
অভিন্লান-নোত বহিদাছিল। ইচার ইংরাজী অগুধাদও 
হইয়াছল! | গ্েগ্থে সরিবি্ট হইল । 


[ ৬ এ 


গোলাপী রডের জটীকে হঙিন কালীতে ছাপা তুলা 
প্াডযুক্ত রঙিন সিক্ষের মলাট। 


“তাজ' ব্যাতীত প্রমথহাবুর মোট ১৮ খানি কাব্যের সংগ্রহ 
স্থবৃহ তিন খণ্ডে প্রকাশিত 

শ্ীযুক্ত অলধ4 সেন সম্পাদিত। জলধরবাধুর 'সম্পাদকের 
নিব্দেন' কবি ও কবির কবিতার প্রতি গাছায় সশ্রন্ধ অভিনন্থন! 

প্রত্থম ম্ব৩০--১। পন্থা! ২। যমুনা) ৬। গীতিকা 
৪1 গীতি, ৫€। দীপ্তি,৬। দাপালী, ৭) আরতি | 

স্িতীত্ ঘধশড-১। পৌরাজ, ২) গল্প, ৩। গাখ। 
৪1 আখ্যারিক1, ৫ | চিএ ও চরিত্র । 

ততাক্স এ) -১) কবিতা, ২। পীথেয়, ৬। পাষাণ, 
৪1 পাথার। ৫& | গৈরিক, ৬। গান। 

সাধুর সংস্করণ--পাঠক সাধারণের হুবিধার্থ প্রতিখণ্ডের 
নাগ দা মদ ১২ এক উাকা॥। বিশেষ সংস্করণ--পুক্ক আটকে 
ছাপা, ছ্ছই রঙের কাপড়ে বাধ! মলা, পশ্রতিথণ্ডের নান মাজ 
ভুলা 21৭ টাক।। 


(নিয়লিখিত কাব্যগুলি ও গানের বনি 
পৃখকৃও পাওয়া যায়) 
কাবা. ৩ম লঞ্ধেগ বাহিয় হইগ়াছে?। (খরলিপি- 
ধাালিও ) গুরু গোলাপ রঙের খ্যাপীকে ভাপ গোলাপী রঙের 
লাস মুল্য ২ টাকা 


[৪1 

(১) ভিজ ও লিভিপ্রা-নানাঙেশের দ্বিভিম কাহিনী 
*ব চরিজ-চিন্র। 

(২) ধা কানা _-ঢারিট চমৎকার গল্প । 

(৩) সাম্ঘাশ--( হিমালয়ের সহ রূপের অনুপম ছছি। 
কবি যখাখ-ই ধরলে ভূবিয়াছেন ) 

(৪) গ্াতখম্- আধ্যাত্মিক নুতন ধযণের কবিতাবলী । 
কাপড়ে বীধাই। প্রত্যেকের মুল্য পাঠক-সাধারণের সুবিধার্থ 
নামমাজ 1 চারি আন! | 

(৫) গোনা ৩য় সংস্করণ) জ্লধরবাবুব বিশু 
ভুমিকা! স্ঘলিত অভিনব ধর্পমূলক মণাকাব্য । «গৌরাঙ্গের' তুলন। 
জধু গৌরাঙ্গ” । কলিকাতা ও পাটনার বিশ্ববি্তঃলদের 'আইএখর 
পাঠা । গোলাপী রডের পুরু থ্যার্টিকে ছাপা, গোলাপী রঙের 
মলাট ; মুঙ্ ১0১ দেড় টাক!। 

(৬) ঠগল্িক্ষ-শগিরি সন্ব্ধীয় ও বহু দেশ ভ্রমণের 
কবিভা-চিজ। (ঘন আখর়ের ছবি। ূ 

(4) গাথান্রশাকোন ভাষায় লিছু-স্তস্থীটট এমন ও এস, 
কবিত! নাই। গ্ড়িভে পড়িতে সিন্ধু-কল্লোগ কাণে আসিবে 
সাগরের অন কূপ প্রাণে তাসিবে। 

সবই পুর ক্যা নটকে ছাপা) রঙিন দি কাপড়ে কীধাই। 

প্রত্যেকের মুল্য পাঠফননা ধারণের দবিধার্থ 
দাম মাউখ আট আনা 


